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খেলাধুলার মুল লক্ষ্য 

ভূমিকা ঃ শিশুর সর্বাঙ্গী। বিকাশে খেলাধুলা ও শরীর চর্চার 
স্থান অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ । বাস্তবক্ষেত্রে খেলাই হল শিশুর জীবন। 
এই খেলার মাধ্যমে শিশুর দেহ-মন সুসংবদ্ধ হয়, দেহের বৃদ্ধি সুচারু- 
রূপে বিকাশ ঘটে । এছাড়াও খেলাধূলার আরও একটা দিক রয়েছে__ 
সেটা হ'ল খেলার মাধ্যমে মিলেমিশে একসঙ্গে চলা, নিয়মান্তুবতিতা 
শিক্ষা পাওয়া, জয়-পরাজয়কে হাসি মুখে চলা, সর্বোপরি স্বভাবকে 
সুন্দর থেকে সুন্দরতম করে গড়ে তোলা ইত্যাদি মূল্যবান গুণগুলির 
অধিকার লাভ করা যায়। 

খেলাধুলার উদ্দেশ্য: (১) শিশুর নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিনতে পারা 
এবং তাঁদের কার্যকারিতা বুঝতে পারা । সুষ্ঠু দেহভঙ্গী, চলা, বলা এবং 
বাড়ানো আয়ত্ত করা । 

(২) অঙ্গ সঞ্চালনের সুফল সম্বন্ধে জানা । 

(৩) নিয়মিত ও পরিমিতভাবে শরীরচর্চার অনুশীলনে বল্সবাঁন 
হওয়া 

(৪) শারীরিক বিকাশের সঙ্গে খাদ্য ও বিশ্রামের সম্পর্ক জানা 
এবং খাদ্য ও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ৷ 

(৫) খেলাধুলার নিয়মাবলী জানা ও বোঝা, নিয়ম অনুযায়ী 
খেলাধুলার অনুশীলন, পরিচালন! এবং আলোচন! করার ক্ষমতা অর্জন 
করা । 

(৬) খেলাধুলার প্রয়োজনীয় সময়ের বাইরে আহার, নিদ্র॥ বিশ্রাম, 
নিয়মিত স্নান ও মলমৃত্র ত্যাগ ইত্যাদি প্রাত্যহিক স্থঅভ্যাস গঠনে 
সাহায্য করা । 

(৭) ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা বোধ জাগ্রত করা । 

৮। সংক্রামক রোগ ও তার নিয়ন্ত্রণ এবং তৎসংক্রান্ত সামাজিক 
চেতনাবৌধ জাগ্রত করা । 


GR) 


॥৯। খেলার মাঠে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা টা নাজান 
১০। নিরাপত্তাবৌধ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবার মনোভাব 


শ্রেণী ভিত্তিক খেলার সময় ও বিষয়বস্ত 


খেলার সময় যা যা করণীয় শ্ৰেণীভাত্তক->সময় * 
তৃতীয় | চতুর্থ | সময় 


&-৩০ 
ত হয়ে দাঁড়াবে, | সন্ত ন টং 


লাফাবে, দৌড়াবে এবং | সময় পাটি ]:৩৫ 
; নানাবিধ খেলার স্বাভা- 

| বিক ক্রিয়াকলাপ 

| পাখী, সাইকেল, এ্যারো- 

| দ্লেন, বামন ও বকের 
! অনুকরণে চলা 

| এক পায়ে লাফান, উল্টো 
; দিকে লাফান, ডিগবাজণী 


খাওয়া, খরগোশের মতো 8 
নি মুন্তভাবে দৌড়ান 
ইত্যাদি 


৩৫ 


৷ খেলার মাধমে ব্যায়াম, | 
৷ ছড়ার মাধ্যমে ব্যায়াম, | 
। খালি হাতে ব্যায়াম, | 
__-। যোগান প্রভৃতি | 


J হারণ শিকার, রাজারাণী 


| ও ঘোড়া প্রভাত 8-6 
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বাড়ে ছোঁয়া, ঘর থেকে 
পালান ছাগল ধরা, বাসা যী 
বদল প্রভাত 8 


॥. প্রথম অধ্যায় || 
প্রথম পাঠ 


@ শিশুর স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ ও 


পুনরন্জুশীলন ঃ ছাত্র-ছাত্রীগণ লাইনে ফাইনে ও. বৃত্বাকারে 
দাড়ানোর শিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেশীতে তোমাদের দেওয়! হয়েছে। 
তবুও সেগুলি এবারে আরও বিস্তৃতভাবে ছবির সাহায্যে বুঝান হচ্ছে, 
“শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড | : শিক্ষা লাভ করতে গেলে “শিক্ষক 
মহাশয়ের অবাধ্য হলে চলবে না। তার নির্দেশমতো সমস্ত কাজ: 
করবে। ভোমরা যা জাননা তা তিনিই তোমাদের শিক্ষ দেবেন। 
খেলাধুলার ব্যাপারে বাশ! নির্দেশক মনে করবে। ঝাঁশীর শব 
শুনলেই মনে, করবে শিক্ষক মহাশয়ের কোন, নির্দেশ বাণী । শব্দ 
শোনামাত লক্ষ্য করবে ভিনি কি নির্দেশ তোগাঁদের দিচ্ছেন। মেমন_ 
“ফাইলে দাড়াও” এই নির্দেশ দিয়ে বাঁশী বাজালেন। শর 
শোনার শ’ঙ্গ সঙ্গে ভোমর! ছেলে-মেয়ের! পরপর পেছনে পেছনে 
দাড়াবে । আবার লাইনে দাড়াবে ।: আবার লাইনে দাড়াও এই 
নিদেশক বাঁশী শুনলে পরপর পাশে পাশে দীড়াবে। বৃন্বাকারে 
দাড়াও ব্ললে--পরম্পর একে অন্যের হাত ধর! ধরি কবে দীড়াবে। 
এই তিনটি পর্যায় করার সমন শিক্ষক মহাশয় লক্ষ্য রাখবেন ছেলে 
মেয়েদের, কাইপ, লাইন মোজ। এবং দূরহট। সমান রয়েছে কি লা। 
লাইন করার পদ্ধতিঃ শিক্ষক মহাশয়ের নির্দেশে ছেলে-মেয়ের! 
ছু'হাত সামনে তুলে সোজ! করে যাতে সামনে সমান জায়গা নিতে পারে 
সেজন্য শিক্ষক মহাশয় বলবেন ‘হ'হাত সামনে তুলে জাধুগ! নাও” 


২ করতে শেখো খেলতে শেখ্যে 


এর পর বলতে হবে ‘দুপাশে হাত তুলে জায়গা! নাও! । এতেও যদি : 


লাইন ঠিক না থেকে কোন ব্যতিক্রম দেখ! যায় তবে- বলবেন, পর "পর 


সামনের মাথা দেখে যারর যা লাইন ঠিক কর। এই নিয়মেই লাইন 
সোজা! করতে হয়। 


আরামে দাড়াও £ বাম পা বাম দিকে অন্ততঃ ১২৮ (বার ইঞ্চি 
সরিয়ে রেখে হাত দুটো নিজের শরীরের পিছন দিকে এবং বাম হাত 


+ দিয়ে ডান হাতের কজিতে ধরবে। দৃষ্টি সর্বদা সামনের দিকে থাকবে॥ 


| 
| 
| 


করতে শেখো খেলতে শেখো ও 

এক গ। ধরে লাফান2 (ক) ছাত্র-ছাত্রীরা বাম পা নিজের 
পেছনের দিকে উঠিয়ে বাম হাতে তা ধরবে । তারপর ডান পায়ে 
লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরবে । 


(খ) হাতে ভর রেখে হেঁটে বাওয়া। 8 হাটু বাঁক! করে পায়ের 
খুব কাছে নিজের হাত দুটোকে মাটিতে রাখবে । : 


(গ) পা ছুটি সম্পূর্ণ স্থির রেখে নিজের হাতে ভর দিয়ে সামনের 
দিকে শরীর একদম সোজা করবে। 
(ঘ) নিজের হাত দুখান| পেছনে নিয়ে তারপর পায়ের কাছে 


করতে শেখো খেলতে শেখো 
রাখবে (চলাফেরার সময় হাত ছু-খানি যে ভাবে চলিতে থাকে) তারপর 
দ্ড়িয়ে সামনের দিকে প। খানি ছুড়ে দাওঃ বাম-পা দ্রুত ভাবে 


‘সামনের দিকে উপরে উঠাবে এবং পা-খানি চিবুক পর্যন্ত উঠবে । 
বানরের মত হট এবং দৌড়াও : 


. (ক) হাটু নীচু করে সামনের দিকে, মাটির উপর নিজের হাত 
দুটো 'রখবে । 


(ঘ) এবারে বানবের ন্যায় হাতে-পায়ে ভর দিয়ে সামনের দিকে 
হাঁটবে বা দৌড়াবে ৷ - 
.. (শরীরের কিছুটা ভার তুগাতের উপর পড়বে । প্রথমে আস্তে 
পরে দ্রুত দৌড়াবে )। 


উপুড় হয়ে শুয়ে সাতার কাটা ঃ 
১। 


প্রথমে বুকের উপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়তে হবে 
| 


জত সাতার কাটার ভক্ষিমায় রাহু চালনা করবে। 
৩। হাত যখন 5 ‘বৈ তখন মাথাটি ঘেহ উচু থাকে । 


BEI Rs bh Lu টিতে 


৬ করতে শেখো খেলতে শেখো 


) 


এর পেছনে দাড়াবে। এই সুযোগে বৃত্তে 


বৃত্তাকারে থেলা৷ ৫ 

(ক) প্রথমে ছাত্র-ছাত্রাগণ পরস্পর হাত ধরাধরি করে গেলে 
বৃত্ত গঠন করবে। 

(খ) শিক্ষক মহাশচের বাশী বাজবার সঙ্গে সঙ্গে বড় একটা! 
বৃত্ত গঠন করে প্রত্যেকে হাত ছেড়ে দেবে। 


(গ) এর পরে ১নং এর পেছনে দাড়ান ২নং কে নির্দেশ,দিয়ে আর 
একটি নতুন বৃত্ত গঠন করবে। 

(ঘ) এক বা দু-জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তের কিছুতে বা (ঘধ্যে) থাকবে। 
তাদের কাজ হবে খেল! শুরু হলে ছুটে গিয়ে সঙ্গীর খোজ করা । 

(ঙ) শিক্ষক মহাশয় বাণীতে ফি দিয়ে জানাবেন এবার সঙ্গীকে 
খুঁজে বার কর। তখন ২নং সকলে ডান দিক দিয়ে ঘুরতে থাকবে, 
১নং যে যার জায়গায় দাড়িয়ে থাকবে । 


(5) পুনরায় বাঁশী বাজানোর সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীরা দ্রুত ১নং 


র মধ্যকার ২জন বা ১জন 
দৌড়াতে দৌড়াতে এক্ষটি সঙ্গী জোগাঁড় করে নেবে অর্থাৎ ১নং-এর 
পেছনে এসে দাড়াবার চেষ্টা করবে। 


এ. ১৯০টি 


করতে শেখো খেলতে শেখো ৭ 


(ছ) এই খেলায় প্রতিবারই ষে দু-একজনের সঙ্গী জুটবে না, 
তারাই তখন পরের খেলার জন্য বৃত্তের কেন্দ্রে দাড়িয়ে খেলায় অংশ 
গ্রহণ করবে। 

বৃত্তাকারে বসে ঝড়ের নৌকে। দোল। 3 

(ক) পরস্পর পরস্পরের হাত ধরাধরি করে প্রথমে সামনের 
দিকে পা মেলে বসে পড়বে । 

(খ) তারপর বাঁশীর তালে তালে সামনের দিকে ঝুঁকে এবং মাথা 
তুলে পেছনের দিকে হেলে দোল খেতে থাকবে । যেমন ভাবে জলে 
নৌকো হাওয়ায় দোল খেতে থাকে । 

গে) একটি হাত উপর দিকে তুলে মাস্তলের ন্যায় আর এক হাত 
পাশে মেলে দিয়ে নৌকোর পালের মতো করা যেতে পারে । (সকলের 
অঙ্গভঙ্গী যদি একরকম হয় তবে খেলাটি দেখতে ভারী সুন্দর 
লাগবে )। 

বনো-ষীড়ের খেলা ঃ - 

(ক) প্রথমে সকল ছেলে-মেয়ে একত্রে একটি বৃত্ত গঠন করে 
মাটিতে হাত রেখে ছোট হয়ে বসবে। দলের একটি ছেলে খড়” 
হয়ে দাড়াবে । র্‌ 

(খ) যে সকল ছেলে-মেয়ের দল ষাঁড়ের পেছনে আছে তারা 
ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে এসে “ষড়” যাতে দেখতে ন! পায় 
এমনভাবে তাকে ছু'ইবে । 5 

(গ) ষাঁড় ধীরে অথবা জ্রত ঘুরবে, যাদের সে নড়তে দেখবে 
তাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করবে সেই ছেলেটি ব। মেয়েটি পুনরায় তার 
নিজের জায়গায় ফিরে যাবে এবং পুনরায় চলতে আরম্ভ করবে 


করতে শেখো খেলতে শেখো 
(ঘ) যে বীড়কে" ছু'ত পারবে সে 


আবার নতুন ষাঁড় হবে 
পুনরায় খেলা আরম্ভ হবে । 


শিক্ষক মহাশয় 'বীড়কে অতক্ষিতভাবে 


ক্রুত ঘুরতে বলবেন এবং অন্যাস ' 
হতে বলবেন ৷ 


একটি হাত চাকার মতে৷ বৃত্তাকারে ঘোরান £ 


ছাত্রছাত্রীদের ধীরে বীরে অগ্রসর 


১ 


(ক) প্রথমে ডান পাঁ-খাঁন। জেন সামনের ১২. “ইঞ্চি প্রায় ১ 
ফুট দুরে রেখে ২ পায়ে অমান ভাবে ভর দিয়ে দাড়াতে হবে। 


০ 


করতে শেখো খেলতে শেখা n 


() তারপর ধীরে ধীরে ডান হাতটা মুষ্টিব্ধ ভাবে সামনের 
দিক দিয়ে উপরে তুলতে হবে এবং পেছনের দিক দিয়ে নীচের দিকে 
নামাবে। 


(গ) ক্রমশঃ আস্তে আস্তে ঘোরানোর গতি বাড়াতে হবে 
পরে হাতটা দ্রুতবেগে বৃত্তাকারে. ঘোরাতে থাকবে। 

(ঘ) বাম-পা একই ভাবে সামনে এগিয়ে দিয়ে বাম হাতটি ও 
ঘোরাতে হবে। [ও 

এক জায়গায়দাড়িয়ে বলের মতংলাফান ৫ 

(ক) একই লাইনে পাশাপাশি দাড়িয়ে ছোট বল খেলার মত 
দুপ৷ জোড় করে আস্তে আস্তে লাফাও। 

খে) এমনি ভাবে একই লাইনে দশাড়িয়ে “বড় বল খেলার ন্যায় 
যতটা জোরে সম্ভব উপরের দিকে লাফাতে থাকো। - : 


করতে পারে তবে ভালই লাগবে 


॥ দ্বিতীয় অধ্যায় | 


দ্বিতীয় পাঠ 
© অনুকরণ জাতীয় খেল৷ ও 
এমন কিছু কিছু খেলা আছে যা অন্য কিছুকে অবলম্বন বা 


অহ্ছকরণ করে করা হয়। যেমন, পাখীর মতো উড়া, সাইকেলের 


মতো চড়া, এযারোপ্লেনের মতো ওড়া, 
বামনের মতো চলা প্রভৃতি । 

নীচে এই বিষয়গুলি নিয়ে কিছু আলোচন! করা হল। 

পাখীর মতে৷ চল! ঃ | 

দবদ্ধ ছেলে-মেয়ের! প্রথমে লইনে দাড়াবার পর পাখীর অনুকরণে 
তাঁদের হাত ছুটি ডানার স্যায় ব্যবহার করবে, হাত ছুটি পর পর পাখীর 
ডানার মত পাশের দিকে উঠা-নামা কিরবে। বাহু দুটি সোজা বা 
সরলরেখার মতে! না রাখলেও চলবে । কিছুটা বাঁকা থাকলে ওঠা- 
নামা করতে স্বরিধেই হবে। হাতের আন্দোলনগুলি ইচ্ছান্ুসারে 
বা অবাধে চালনা করবে। এই ভঙ্গিতে হাত নেড়ে কিছুটা এগিয়ে 
যাবে পুনরায় যথাস্থানে ফিরে আসবে । দলবদ্ধ সকলে একই সাথে 
একই নিয়মে করলে দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। 

সাইকেলের মতে! চড়া £ 

এই খেলাটি সাইকেল চড়া 
কেউ বুঝতে পারবে না। যদি 


হাতির মতো চলো; দৈত্য বা 


নাম দিলেও না বুঝিয়ে দিলে হঠাৎ 
সকলে এক সাথে, একই ভঙ্গীতে 
| প্রথমে ছেলের দল হাত মুঠো 


করতে শেখো খেলতে শেখো ১১ 


করে সামনের দিকে এমন ভাবে বাড়াবে দেখে যেন মনে তুমি সাই- 
কেলের হাতল ধরে আছে। তারপর ডান ও বাম জানু একবার 
উঠাবে আর একবার নামাবে। প্রত্যেকের পায়ের পাতা বৃত্তাকারে 
ঘুরিয়ে বাই-সাইকেলে চড়ারমতো অন্রোলন করবে ।: এই আন্দোলনটি 
কখনো দ্রুত আবার কখনো বীর হবে। মোটামুটি সমান তালে রাখলে 
ভাল হয়। সে ভাবে না পারলেও কোন ক্ষতি হবে না। 


গ্যারোপ্লেনের মত উড়া ঃ সকলে মিলে-মিশে দাড়াবে ৷ তারপর 
প্রত্যেকে হাত দুটো এ্যারোপ্লেনের ডানার মতো দুপাশে ছড়িয়ে 
দেবে। তারপর হাত ছুটো একবার ডান দিকে একবার বাম দিকে 
হেলিরে দিয়ে মুখে গে! গৌ আওয়াজ করে মাঠের ধার দিয়ে অশাকা- 
বাঁকা পায়ে ঘোরা ফেরা করবে। 


১২ করতে শেখো খেলতে শেখো 


হাতীর হতে। চলে| 8 
এই খেলাটি করতে হলে ছেলে-মেয়েদের ডান হাত বাঁকিয়ে প্রথমে 
শুঁড় তৈরী করতে হবে। পরে বাম হাঁত পেছনে দিয়ে লেজের মতো 


তৈরী করতে হবে। তারপর কোমর পর্যন্ত বাঁকিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে 


এগিয়ে চলবে । শিক্ষক মহাশয় তার মুখের বাশী বাজাবার সঙ্গে 
সঙ্গে সকলে হাঁতীর মতো, চলবার্‌ জন্য তৈরী হবে। নির্দেশ পেলেই 
চলা! শুরু করবে থপ থপ করে মাথা ও শু'ড় নাড়ার ভঙ্গীতে । 

দৈত্য বামনের মতো চল! ? 

(ক) পায়ের গোড়ালি উঠিয়ে দৈত্যর মতো তোমাদের সকলের 
হাতগুলি উপরের দিকে তুলে দাড়াবে তার পর এগিয়ে চলার নির্দেশ 
পেলেই সামনের দিকে.এগিয়ে চলতে আ'রন্ত করবে। 

(খ) শিক্ষক মহাশয় যখনি বলবেন এবার ‘বামন হও | বলার 
সঙ্গে সঙ্গে গুড়ি গুড়ি হাটতে থাকবে । ' ঠিক মতো না হলে শিক্ষক 
মহাশয় দৈত্য বা বামন পর্যায়ে কথা বলতে থাকবেন এবং নিজে করিয়ে 
ওদের দেখিয়ে দেবেন । i 

বকের অনুকরণে হাঁটা ঃ 

তোমরা বক নিশ্চয়ই দেখেছ। সামান্য জলে, বক উড়ে এসে 
বনে। তারপর মাছের প্রতি তার দৃষ্টি থাকে। মাছ খুবই চঞ্চল 
প্রাণী। সামান্য টের পেলে সড়কে পড়ে। তাই বক ধীরে ধীরে 
এমন ভাবে এগিয়ে যায় মাছ টেরও পায় না। যখন টের পায়. তখন 
মাছ দেখে সে বকের ঠোঁটে রয়েছে। এটি করতে হলে বকের ন্তায় 
সারিবদ্ধভাবে চুপিসারে নিজের দেহকে এমন ভাবে তৈরী করতে 
হবে যেন বকের মত ধীরে ধীরে এগোচ্ছে মনে হয়। 


তৃতীয় অধ্যায় 


তৃতীয় পাঠ - 
ভারসাম্য জাতীয় খেল! বা কা কলাপ 


এমন কিছু কিছু খেলা রয়েছে যে খেলাগুলি সম্বদ্ধে তোমাদের 
কোন ধারণা নেই। শুধু একবার দেখিয়ে দিলেই নিজেরাই তা. সহজে 
| করতে পার। নিজের দেহের উপর ভর করে তা হয়। তাই এগুলিকে 
'ভারসাম্যমূলক' খেলা বলা হয়। যেমন 

জোড় পায়ে লাফান 2 

এই খেলাটি খুবই সহজ, এটা করতে হলে তোমাদের পূর্বের মতো 
লাইনে দাড়াতে হবে এবং পা জোড় অরে আস্তে আস্তে জোড় পায়ে 
৷ লাফাবে। যতটা! সম্ভব উচু করে লাফাতে চেষ্টা করবে। 
৷, এক পায়ে লাফান ঃ টি 
দুই বা! তিনটি দল মিলে লাইনে দীড়াবে। লাইন যাতে সোজা 
থাকে ত! দেখতে হবে+ এবারে শিক্ষক মহাশয় নির্দেশ দেবেন «এক 


পায়ে দাড়াও । একথা শোনার পর তোমরা তোমাদের ডান পায়ে 
ভর রেখে দাড়াবে এবং বাম-পা টা তখন পায়ের হাটু ভেঙ্গে পেছন"দিক" 
২ 


5৪. ৃ করতে শেখো খেলতে শেখে 


দিয়ে বাম হাত দিয়ে ধরে থাকবে। পুনরায় নির্দেশ পাওয়া মাত্র | 
লাফাতে আরম্ভ করবে । এভাবে কিছুক্ষণ করার পর পা বরল করে 
নেবে এই ভাবে খেলাটি বেশ কিছুক্ষণ চলতে পাঁরে। 
. এক লাফে উণ্টে| দিকে ঘুরে দাড়ান ৪ | 
প্রথমে সোজ৷ হয়ে দাড়াবে, তারপর উভয় হাটু দুটিই সামান্য বাঁকা ; 
করে এমন ভাবে লাফ দেবে যেন এক লাফে উপরের দিকে উঠে শুন্তেই 
ঘুরে গিয়ে ঠিক উল্টোদিকে মুখ করে দাড়াতে পার। এই খেলাটি 
যখন করবে তখন বাহু ছুটি সঞ্চালন করে লাফাবে এবং ঘোরাতে ! 
সাহায্য করবে, কিন্তু মনে রাখবে ঘুরে দড়িয়ে আবার শরীর সোজা : 
করে দাড়াবে । 
ডিগবাজী খাওয়া। £ 
(ক) প্রথমে হাতের পাতার উপর ভর করে মাটিতে উবু হয়ে | 
বসবে। 
(৭) তার পর মাথা নীচু করে হাতে ভর রেখে ছুপা! তুলে উপ্টো | 
EAE দেহের ওজন হাত বা! ঘাড়ের উপর : 


তিনি মাও, | ূ 


(ক) প্রথমে নিজের হাঁটু ছুটি বুকের কাছে ভাজ করে মটিতে 
বসবে। তারপর হাত ছুটি তুলে নিজের কানের কাছে রাখবে । এবারে ; 
এমন ভাবে পেছনে ঝুল দিয়ে আস্তে আস্তে উশ্টিয়ে যাবে, যেন দেহের ; 
সম্পূর্ণ ওজন নিজের ছু হাতের উপর থাকে । 

() এভাবে ডিগ্‌বাজী খাবার পর পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় 
ফিরে আসবে। এই ভাবে খেলাটি পরিচালন! কর! যেতে পারে! 


করতে শেখো খেলতে শেখে ১৫ 
খরগোসের মতো লাফান 2 : 
(ক) এই খেলা আরম্ভ করার সময় ছেলেরা তাদের হাটু ছুটি বাঁকা 


করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাদের হাত SS করে 
রাখবে । 


(খ) এবারে হাত ছটো আরোও কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে 
নিয়ে পা-ছুটি একত্র করে লাফিয়ে হাতের কাছে আনবে । বার বার 
এক ভাবে করতে থাকবে । এ খেলাটি যত তাড়াতাড়ি করতে পার 
সে দিকে লক্ষ্য রাখবে । প্রয়োজনে লাফিয়ে লাফিয়ে বেশ কিছুটা 
এগিয়ে যেতে পার। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ষে সবার আগে যেতে 
পরিৰে সেই প্রথম স্থান অধিকার করবে । 

দুপাশে প! ছড়িয়ে দেহকে বেণকানোর প্রক্রিয়। : 

এই'খেলাটি আরম্ভ কয়ার সময় প্রথমে ছেলেদের লাইনে দাড়াতে 
ব্লবেন। ছেলেরা সব লাইনে দাড়াবে__এরপর-_ 

(ক) নিদেশশ পাবে প্রথমে “পা ফাক করে দীড়াও”। তখন 
সকলে যে-যার জায়গায় দাড়িয়ে পা-ছুটো ফাক করবে। তখন হাত 
ছুটো থাকবে কোমরে । ৪ 


১৬ করতে শেখো খেলতে শেখো ' 

(খ) এবারে মাথা সামনের দিকে বাকাও বললে-_তোমরা তখন; - 
তোমাদের দেহের সমস্ত অংশটুকু সামনের দিকে ঝৌঁকাবে। আবার, 
“সোজা হও’ বললেই’ ঠিক সোজা হয়ে দাড়িয়ে পড়বে। 


(গ) বামে বীকাও” বললে__দেহসহ মাথা বাম দিকে . বাঁকাবে'॥ 
“ডাইনে বীকাওঃ বললে এ ভাবে মাথা ডান দিকে বাঁকাবে। 


মাটিতে বসে হাটু যুড়ে মাথা বেণাকানঃ 
(ক) প্রথম অবস্থায় হাটু ভেঙ্গে মাটিতে বসতে হবে। তারপর : 

| নিজের হাত দুটে| দু পাশ দিয়ে, | 
ঘুরিয়ে নাভীর কাছে নিতে হবে। 


(খ) এবার ধীরে ধীরে নিজের: 
মাথাটা নুইয়ে মটিতে লাগাতে 
চেষ্টাকরবে। এই সময় শ্বাস বন্ধ 
করে রাখবে, ঝুকে পড়ার পর শ্বাস, 
ছাড়তে আরম্ভ করবে। ৩ বা ৪. 


বার পর্যন্ত করা ভাল । এর বেশী,করা ঠিক/নয়। 


করতে শেখো খেলতে শেখো ১৭. 


ভু-পা পাশে ছড়ানো ও পাঁয়ের আঙ্গুল ছোয়। 8 

এই খেলাটি আরম্ভ করার পূর্বে শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের প্রথমে 
ক্ষাইলে" দাঁড়াবার নির্দেশ দিবেন । 
তারপর-_- 


(ক) প-দুটো মোজা করে 
স্বাড়াবে । 


(খ) ডান হাত দিয়ে বাম পা 
ছেশবে-(কোমর বাঁকিয়ে ডান 
হাতের আঁুল দিয়ে বাম পায়ের 
পাত। 'ছোবে )। এরপর পুনরায় 
‘সোজ৷ হয়ে দাড়াবে । J 

(গে) বাম হাত দিয়ে ডান পায়ের আহুল ছোয়া__পূর্বের ন্যায় 
কোমর বাঁকিয়ে নিজের বাম হাত দিয়ে ডান পায়ের পাত! ছোবে। 

এ এই খেলাটি সকলে একই সঙ্গে, একই তালে উঠা নাম! করবে 
তাহলে দেখতে খুব সুন্দর লাগবে |] 

তাড়াতাড়ি লাইনে, ফাইলে ও বৃত্তাকারে দাড়ান £ (১) প্রথমে 
ফাইলে দাড়াতে হবে। মানে ছেলেরা পর পর যাঁর যার পেছনে 
দ্াড়াবে। 7... £ 

(খ) লাইনে দ্রাড়াবে-ছেলেরা যার যার পাশে দাড়াবে । (গ) 

' ব্ৃত্তাকারে দাড়ান হল-__সকলে পরস্পর পরস্পরের হাত ধরাধরি করে 
গোল হয়ে দাড়াবে । 

যুক্ত ভাবে দৌড়ান: দুজন সমান উচ্চতা বিশিষ্ট ছেলে বা 

মেয়ে পাশাপাশি দাড়াবে । বাম দিকের ছেলের ডান পায়ের সঙ্গে, 


৯৮ করতে শেখো খেলতে শেখো 


ডান দিকের ছেলের বাম পায়ের সঙ্গে কাপড় বা রুমাল দিয়ে বেঁধে 
দিতে হবে। এবারে ওরা তিন পায়ের উপর ভর করে দৌড়াতে 
খাঁকবে। দৌড়াবার সময় পরস্পর পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে 
রাখবে। এই ভাবে একবার ডানে ও বামে দৌড়াতে পার। 


চতুর্থ অধ্যায় 
ৃ চতুর্থ পাঠ 
€ হেলার ছলে ব্যায়াম ও নানা পদ্ধতি ও 

নিয়মিত শরীর চর্চা না করলে জাতি হিসেবে আমরা! ক্রমশই স্বাস্থ্য- 
হীন ও দুর্বল হয়ে পড়ছি। এটা যে প্রত্যেকের জন্যই দরকার তা 
সম্যক উপলব্ধি করে বর্তমানে পাঠ্য তালিকার একটি অঙ্গ হিসেবে 
একে স্থান দেওয়া হয়েছে। যাতে বিদ্যালয়ে থাকা কালীন শিশুরা 
প্রথম জীবন থেকেই এর উপকারিত! বুঝতে পারে। 

গ্রামে গঞ্জে অনেক স্থানেই বায়ামাগার ছিল, এখনও আছে। তবে 
আগের তুলনায় আজকাল এর প্রসার বেশী। কারণ এটা পরিষ্কার 
বুঝতে পারা গেছে যে, বাংলার ঘরে ঘরে এর ব্যাপক প্রচার 
করা দরকার যাতে শিশুমাত্রেই এেকে একটা প্রেরণা পায় এবং 
নিয়মিত ব্যায়ামের প্রতি প্রবণতা জাগে। ব্যায়াম বহুমুখী, খালি 
হাতে যেমন ব্যায়াম করা যায় আবার গল্পের ছলে, খেলার ছলেও তা 
করা যায়। আবার ছড়ার ভিতর দিয়ে ব্যায়াম করা যায়। তাই 


প্রত্যেকটি বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হবে ব্যায়াম কি ভাবে কর) 
যায় পদ্ধতি ও নিয়মকানুন কি । 


এমন কতকগুলি খেলা আছে যা৷ বিদেশ থেকে আনা অথচ 
সেই সব খেলাগুলি আজকাল আমাদের দেশে প্রচলন বেশী । এসব : 
খেলায় অর্থ ব্যয় বেশী পরিশ্রম ও সময়ও নষ্ট হয়'। অথচ এমন 
অনেক দেশী খেলা রয়েছে তা নিয়মিত করতে পারলে শরীরের যেমন 
উপকার তেমনি অর্থব্যয়ও কম হয়। শরীর চর্চার সঙ্গে যৌগিক 
ব্যায়ামের একটা সমন্বয় সাধন রয়েছে। তাই শিশুকাল থেকেই 
এর ব্যবহার করলে দেহ ও মন উভয়ই দৃঢ় হয়। নিয়ে কয়েকটি খেলার, 
পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হল। যেমন, ১। ছড়ার মাধ্যমে ব্যায়াম, ২। খেলার 
মধ্য দিয়ে ব্যায়াম, ৩। গল্পের ছলে ব্যায়াম, ৪1 খালি হাতে 
ব্যায়াম প্রভৃতি। 


ছড়ার মাধ্যমে ব্যায়াম 
ছড়া_-১ £ কুমীর তোমার জলে নেমেছি 
জল ডিংগ! ডিম্‌ কড়া? 
ছ'পণ কড়ি ছ'কড়া। 
কুমীর। জল নিবি ন! ডাঙ্গা নিবি? 
ছেলে-মেয়েরা । জল নেব, ডাঙ্গাও নেব। 
কুমীর তোমার জলে নেমেছি, 
কুমীর তোমার ডাঙ্গায় উঠেছি, 
কুমীর এবার আমায় ধর দেখি । 
কি ভাবে খেলবে? মাঠের দু পাশ থেকে ছুটে! দাগ টানতে 
হবে। দাগ ছটো চুন দিয়ে টেনে নেওয়াই ভাল। তাতে দাগ স্পষ্ট 
হয়। চিহ্ছিত দাগ দুটো! ডাঙ নির্ধারণের মাপকাঠি। দাগছুটোর 


+ ই০ করতে শেখো খেলতে শেখো ৃ 
ই ছুপাশে হবে ডাঙা। আর মাঝখানের অংশটা হবে খাল বা নদী। : 
এপারে একজন কুমীর হয়ে খাল বা নদীর জলে থাকবে । বাকী 
সকলে ডাঙায় থাকবে। ov | 
এখন একদিকের ছেলে-মেয়েরা সকলে মিলে সুর করে. এক 
তালে বলবে__ জল ডিংগা ডিং কড়া ? 


এদের বলা শেষ হলে হলে 


জল নেব, ডাঙাঁও নেব। । 


এই কথা বলার সময় কুমীরকে জল বা ভাঙার যে কোন একটাকে 


করতে হবে। 'ডাঙা বললে-_কুমীর ডাঙার ছেলে-মেয়েদের : 


ধরতে যাবে। আর তখনই ওপারের ছেলে-মেয়ের! খাল বা নদীর 
র যদি কাউকে ছু'য়ে দিতে পারে ' 

ভাবে পর পর খেলা! চলতে ; 
থাকবে। 


করতে শেখো খেলতে শেখো ২১ 


২। ব্রতচারী 
চল কোদাল চালাই 
চল্‌ কোদাল চালাই, 
ভুলে মনের বালাই 
ঝেড়ে অলস মেজাজ হবে 
শরীর ঝালাই। 
যত ব্যাধির বালাই বলবে : 
পালাই পালাই 
পেটের খিদের জ্বালায় 
খাব ক্ষীর আর মালাই। 
চল্‌ কোদাল চালাই । _-৬গুরুসদয় দত্ত 
কি ভাবে করতে হবেঃ প্রথমে ছেলের! বৃত্তাকারে ( গোল 
করে) অন্তত ২ হাত দূরে দূরে দাড়াবে । এর পর মুখে ছড়ার প্রথম 
লাইন বলবে এবং সকলে কোদাল চালাবার ভঙ্গিতে হাত ছুটো যার 
যার বাম দিকে-থাকবে। যখন ভুলে মনের বালাই বলবে--তখন যার 
যার হাত একবার বামে ও ডানে তুলে ধরবে । এবার যখন “ঝেড়ে 
অলস মেজাজ’ বলবে-_-তখন প্রত্যেকের সুষিৰ হাত একবার সামনে 
ও একবার দূরে নিক্ষেপ করবে । 

“হবে শরীর ঝালাই,_-বলার সাথে সাথে সকলে লাফিয়ে কেন্দ্রের 
দিকে. যেতে উদ্যত হওয়ার সময় কিছুটা পা-ভেঙে দাড়াবে এবং বাম 
হাতকে মুষ্টিবদ্ধ ধনুক ধরার মতো বাঁকাবে এবং ভান হাত 'মুষ্টিব্ধ 
অবস্থায় নিজের বুকের. কাছে স্থাপন করবে পরে কীধ থেকে হাত 


দুটো নাচাবার ভঙ্গি করবে। Deco” ৭০ 


‘যত ব্যাধির বালাই” বলার সময় কেন্দ্রের দিকে বাম হা | 
তর্জনী (আঙুল ) মাটির দিকে ইঙ্গিত করবে। “পালাই পালাই’ 
বলার সময় ডান হাতের আঙুল দিয়ে বাইরের দিকে দেখাবে। ‘পেটের 
খিদের জালায়' বলতে-_নিজের পেটে হাত দিয়ে মুখের ক্ষুধার্ত ভাবটা 
ফুটিয়ে তুলে আবার মূল কেন্দ্রের দিকে যাবে এবং পুনরায় খাবার । 
ভঙ্গিতে হাত ছুটো মুখের সামনে নেবে (যেন মনে হয় কিছু খাচ্ছ ) 

৩। কাঠি নাচ করতে সবে যে; 

ভাইরে, ভাইরে ন! করিও হেলা সবে না করিও হেলা, 
সকল খেলার বড় খেলারে ওরে মোদের ভাই 
কাঠি নাচের খেলা__কিরে কাঠি নাচের খেলা, 
কাঠি সামালোরে ভাই, কাঠি সামালো-_ 
চোখে মুখে লাগে যদি রে-_-ওরে মোদের ভাই 
শাম দোষ নাই সবে--কাঠি সামালো। 
কি ভাবে খেলতে হবেঃ 
এই খেলাটির জন্য অনেক ছেলে-মেয়ের 


দরকার হয়। ৮ জন 
থেকে ৩০ জন পর্যন্ত এই খেলায় অংশ নিতে 


করবে, তখন ২য় জন বামদিকে কাঠি দিয়ে সে আঘাত ঠেকাবে । 


২ বললে--সকল ছেলে-মেয়ে এক সাথে শব্দ করে কাঠি মাটিতে 
' ই ইয়ে নীচের দিকে ঝুঁকবে। 


বললে জন ডান দিকে সুর ভান হাতে কাটি 


তুলে তার 


করতে শেখো খেলতে শেখো ২৩ 


পরে ১ম জনকে আঘাত করবে চেষ্টা করতে এবং প্রথম জন বামদিকে 
ঘুরে বাম হাতের কাঠি দিয়ে সেই আঘাতকে সামাল, দেবে। 

৪ বললে_ প্রত্যেকে কাঠিতে টোকা দিয়ে নিজের মাথার উপর 
কাঠিটি তুলে নিয়ে মূল কেন্দ্রের দিকে মুখ করে দাড়াবে 

এই ৪টি পর্যায় অভ্যাস হয়ে গেলে সুরে, তালে ঘুরে বৃত্তাকারে” 
ঘুরে, জোড় পায়ে বসে বসে কিংবা শুয়ে শুয়েও খেলাটি করা যায়। 


দেখেও দেখে না 
“তাতীর বাড়ীর ব্যাঙের বাসা 
কোলা! ব্যাঙের ছা, 
খায় দায় ঘুমিয়ে থাকে 
দেখেও দেখে না।৮ / 


কি ভাবে খেলবে $ প্রথমে একটি ছোট্ট বৃত্ত একে নেবে & 
তারপর এ বৃত্তের চারদিকে একটু দূরে থেকে আর একটা বড় বৃত্ত 
আঁকতে হবে। এই বৃত্ত দুটো অবশ্য চুণ দিয়ে তৈরী করতে পারলে ভাল 
হয়। বৃত্ত দুটো তৈরী হয়ে গেলে ছেলে-মেয়েদের মধ্য থেকে এবারে 
একজন কোলা ব্যাঙ সাজবে। এখানে কোলা! ব্যাঙের মুখোস পরতে 
পারলে খুবই ভাল হয় এবং খেলাটিও আনন্দদায়ক হয়। যে কোলা! 
ব্যাঙ সাঁজবে সে ছোটবৃত্তের মধ্যে কো”! ব্যাঙের ভঙ্গীতে বসে থাকবে। 
আর অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা বড় বৃত্তটার মধ্যে ব্যাঙকে ঘিরে দাড়িয়ে 
থাকবে। এবারে খেল! শুরু করতে হবে। ছেলে-মেয়েরা ব্যাঙের 
উদ্দেশ্যে এ ছড়াটি বার বার বলতে থাকবে এবং ব্যাঙকে বিরক্ত করতে: 
থাকবে। এবার ব্যাঙ নিজের ভঙ্গিতে বৃত্তের পরিধিতে গৌছবার 


| 
৪ - করতে শেখো খেলতে শেখো রা 
আগে যাকে ছোবে সে-ই হবে ব্যাঙ। এই ভাবে পর্যায় ক্রমে: 
বেশ কিছুক্ষণ এই খেলাটি করা যায়। 


- সংগঠিত খেলা । 


| 

শব্দ শুনে খুজে বের কর 
এই খেলাটি খুবই উপভোগ্য ৷ এতে একটু বুদ্ধি ও অনুভুতির 
দরকার । খেলাটি দুজনেই ভাল হয়। বেশী সংখ্যক হলে খেলায়! 


আনন্দ থাকে না। ১০১২ জন ছেলে-মেয়ে থাকলে পরপর তারাও 
খেলতে পারবে। তবে প্রধানত দু 


| 
কি ভাবে খেলবে ? খেলা 


জনেই খেলতে হবে। | 
গুরু হবার আগে ছজনের চোখ: 
কাপড় দিয়ে ভাল করে পটি বেঁধে দিতে হবে যেন কোন ভাবেই তার! 


দেতে না পায়। এবার দুজনের একজনকে দিতে হবে দুখান! কাঠি ৷ 
আর অন্য জনের হাতে থাকবে একটি দড়ি । এবারে মাঠের দুদিকে 
জনকে দাড় করিয়ে দিতে হবে। 


এবারে যার হাতে কাঠি রয়েছে সে. মাঝে মাঝে দুকাঠি দিয়ে 
বদ করবে। অন্যজন যার হাতে, দড়ি রয়েছে সে ও কাঠির শব 


‘অনুসরণ করে তার দিকে এগিয়ে যাবে এবং দড়ির সাহায্যে তাকে 


করতে শেখো খেলতে শেখো মে 


বেঁধে ফেলার চেষ্টা করবে। যদি সফল হয় তবে যার হাতে কাঠি 
থাকবে সে দড়ি নেবে আর যাঁর হাতে দড়ি আছে দে নেবে কাঠি। 
এই ভাবে খেলাটি পর্যায় ক্রমে চলতে পারে। এতে অংশ নেওয়া 
ছাত্র-ছাত্রীর দল পর পর খেলা চালিয়ে যেতে পারে । 


এই খেলাটি খুবই বুদ্ধির খেলা । খেলতে গেলে অন্ততঃ ১* জন 
কম পক্ষে দলে থাকতে হবে ৷ উর্ধে ৪* জন হলে আরও ভাল হয়॥ 
তাতে খেলাটি খুব ভালভাবে জমে । 

কি ভাবে খেলবে? খেলায় যারা যারা অংশ নেবে তাঁরা 
প্রতোকে সমান ছুটি ভাগে ভাগ “হয়ে যাবে। যেমন ৪০ জন 
রয়েছ। এক দলে ২০ জন, অন্য দলের ২০ জন থাকবে । যেখানে 
খেলাটি অন্তুঠিত হবে সেখানে মাঝামাঝি জায়গায় চুণ দিয়ে 
দাগ কেটে নিতে হবে। এবার দাগের একদিকে যারা দাড়াবে তার! 
হবে ‘মাছ’ । কোন সময়েই তারা তাদের সীমানার বাইরে বের 
হয়ে যেতে পারবে না । 

খেল! শুরু হলে দাগের অন্য দিকে জেলের দল বৃত্তাকারে ( একে 
অন্যের হাত ধরে ) মাছেদের সীমানার মধ্যে গিয়ে তাদের গোল হয়ে 
ঘিরে ফেলতে ও আটকাতে চেষ্টা করবে । অন্যদিকে মাছের! যে যার 
মত ছুটাছুটি বা দৌডিয়ে এ হাত দিয়ে ঘের! জালে যাতে না পড়ে 
ফাঁক দিরে বের হয়ে আসতে পারে তার চেষ্টা করবে। যে-সব মাছ 
জালে আটক! পড়বে তারা হবে “মোড়” । তার! দল থেকে বের হয়ে 
মাঠের এক দিকে গিয়ে চুপ করে বসে থাকবে। এ ভাবে সব মাছ 


৬ করতে শেখো খেলতে শেখো 
মোড় হয়ে গেলে ষারা জেলের দল তার! আবার মাছ হবে। মোড 
হওয়া দল পুনরায় জেলে হয়ে পূর্বের নিয়মে খেলতে থাকবে । 
j কান! মাছি ভে ভে, যাকে পারি তাকে ছে? 

এক সঙ্গে সকলে মিলে এই খেলাটি করা যায়। সংখ্যার কোন 
হিসেব নেই ৫/৬ জন থেকে ২০/২৫ জন মিলে খেলা যায় । 

কি ভাবে খেলবে? দলের একজনকে কাপড় বা রুমাল দিয়ে 
চোখ বেঁধে দেওয়া হয়। যার চোখ বীধা হয় সে হয় ‘কানা, আর 
৫/৬ জন হয় মাছি। যারা মাছি হবে তারা তার থেকে কিছুটা! 


এবারে মাছির দল সুর করে বলতে থাকবে-_কানা মাছি ভে ভো, যাকে 
পাবি তাকে ছে।। কানা সে শব্দ শুনে যতক্ষণ না যে কোন একটি 
মাছিকে ধরতে না পারবে ততক্ষণ সে শুধু খুঁজেই বেড়াবে । 
এ ভাবে খুঁজে খুঁজে যদি একটি মাছিও ধরতে পারে তবে তার চোখ 
খুলে দিয়ে ধরা পড়া মাছির চোখ বেঁধে দেওয়া হবে। এবার মাছি 
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কানা হয়ে পুনরায় মাছিকে ধরার চেষ্টা করে নিজেকে বন্ধন মুক্ত 
করবে। এভাবে খেলাটি অনেকক্ষণ চালান যেতে পারে। 


 চৌর-পুলিশে লড়াই 

সংগঠিত খেলার মধ্যে এই খেলাটি খুবই উপভোগ্য । যারা খেলা 
করে তারা যেমন আনন্দ পায় ঠিক অন্যেরা যার! খেলাটি দেখে তারাও 
বেশ আনন্দ'পেয়ে থাকে। খেলতে গেলে এক সঙ্গে অনেকগুলো 
ছেলে-মেয়ের দরকার হয়। খেলা শুরু হবার আগে দলের মধ্য থেকে 
একজন নেতা, কয়েকজন চোর ও একজন পুলিশ সাজিয়ে নিতে হবে। 

কিভাবে খেলতে হবে 2 এবারে মাঠের মধ্যে বৃত্তাকারে সমস্ত 
ছেলে-মেয়েরা গোল হয়ে প্রত্যেকে হাত ধরাধরি . করে দীড়াবে। 
শিক্ষক মহাশয় বা নেতার নির্দেশ পেলেই পুলিশ চোর ধরবার জন্য 
বৃত্তাকারের মধ্যে ঘুরাঘুরি করবে। এদিকে চোরও যাতে পুলিশের 
হাতে ধর! না পড়ে সে চেষ্টাই করে যাবে। এভাবে উভয়েই উভয়ের 
পেছনে বৃক্তাকারের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করতে পারবে। চোর একবার 
ধরা পড়লে আবার:নতুন করে চোর ও পুলিশ হতে হবে। এভাবে 
খেলাটি কিছুক্ষণ চলতে পারে। 


শব্দ শুনে সঙ্গীকে ধরা 


প্রথমে সব ছেলে-মেয়ে এক সাথে বৃত্তাকারে বসবে । বৃত্তের মাঝে 
একটি ছেলে দাড়িয়ে থাকবে । ছেলেটি যে দিকে মুখ করে দাড়িয়ে 
আছে তার বিপরীত দিকের ছেলেমেয়ের মধ্যে থেকে যে-কোন একজন 
একটি শব্দ বা যে কোন পাখির ডাক, গরুর ডাক, ভেড়ার ডাক, 


২৮ h করতে শেখো খেলতে শেখো 


কুকুরের ডাক ইত্যাদি করবে এবার দাড়িয়ে থাকা ছেলেটি পেছন 
ফিরে তাকাবে । তখন চুপ করে সবাই এমন ভঙ্গি করবে যেন তাকে 
চিনতে বা সনাক্ত করতে না পারে। ছেলেটি প্রত্যেকের কাছে গিয়ে 
ডাকের অনুকরণে যদি তাঁকে ঠিক ধরতে পারে তবে ধরা পড়া 
ছেলেটির উপর ভার পড়বে পরবর্তী শব্কারীকে ধরবার | 
হুপিং রীলে 
এই খেলা! পরিচালনা করতে হলে সমান ছু দলে ভাগ করে নিতে 
হবে। ছুটি দল সমান দূরত্বে দাড়াবে ৷ 
কি করে খেলতে হবে: উভয় দল থেকে এক নং খেলোয়াড় 
এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ৫নং করে ঘুরে এসে ২নং এর জায়গায় 
এসে দাড়াবে_তখন ২নং খেলোয়াড় অনুরূপ ভাবে এক. পায়ে 
লাফিয়ে লাফিয়ে আগের পদ্ধতিতে এসে ৩নং-এর জায়গায় এসে 
দাড়াবে। এইভাবে একের পর এক দল লাফিয়ে লাফিয়ে যে দল 
আগে শেষ করতে পারবে সেই দলই জয়লাভের কৃতিত্ব পাবে। 
করতে করতে যদি দুপা এক সঙ্গে মাটিতে 
বলে গণ্য হবে। সেই দলের হার হবে । 


পতাকা রীলে ; 
2 | 
সাধারণত: দূর পাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতায় এই খেলার 
অন্ুদরণ করা হয়। এই খেলায় ছুটি দলের. প্রয়োজন হয়। 'দুই 
দলই এক সঙ্গে দৌড় শুরু করতে হবে । 


কি করে করতে হবে ঃ ছুটি দল একই সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা 
আরম্ভ করে প্রথম জন দৌড়ে গিয়ে দ্বিতীয় জনের হাতে তার পতাকা 


| 


হুপিং 
ঠেকে যায় তবে সে অকৃতকার্ধ: 


7 


i 


t 


করতে শেখো খেলতে শেখো এ ২৯ 


তুলে দেবে। এবং সে বিশ্রাম নেবে। এবার দ্বিতীয় অনুরূপ ভাবে 
(দৌড়ে গিয়ে তৃতীয় জনের হাতে তার পতাকা তুলে দিয়ে/-বিশ্রাম 
[নেবে । এই ভাবে যে দল আগে তাদের গন্তব্য স্থলে গিয়ে পৌছাতে 
পারবে প্রতিযোগিতায় তাঁদেরই জয়লাভ হবে । অন্যদল হার স্বীকার 
করবে। 
€ বিশেষ ধরণের প্রতিযোগিতামূলক খেলা ঃ 
হা 

আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলের ছেলেরা এই খেলায় বিশেষভাবে 
পারদর্শা। তবে আজকাল শহরাঞ্চলেও এই খেলার প্রচলন হয়েছে। 
বিনা অর্থব্যয়ে এইরূপ একটি উদ্দিপনাপুর্ণ আমোদজনক খেলা “সত্যই 
উল্লেখযোগ্য । 

কি করে খেলতে হয়? হা-ডু-ডু খেলায় ছুটি, দল ছুদিকে 
নিজের গণ্ডিবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থান করে। প্রতিদলে সমসংখ্যক 
খেলোয়াড় থাকে । এক দল হতে এক একবারে এক একজন খেলোয়াড় 
দম নিয়ে অপর দলকে আক্রমণ করে ; আবার অপর দলও অনুরূপভাবে 
এক একবার এক একজনকে আক্রমণ করে। দম ফুরিয়ে গেলে নিজের 
ক্ষেত্রের (9081) মধ্যে ফিরে আসতে হবে । দম ফুরাবার আগে যদি 
অপর দলের কাঁউকেও ছুয়ে আসতে পারে তবে যাকে ছু'য়ে এল সে 
বসে পড়বে । এভাবে এক একজনকে ছুয়ে আসতে পারলে যে দলের 
সকলে বসে পড়েছে সেইদল পরাজয় মেনে নেবে। আর যদি অপর 
দলের ক্ষেত্রে বা ঘরে (০০82) একজন আক্রমণকারীর: দম ফুরিয়ে 
যায় কিংবা তাকে যদি আক্রান্ত অপর দল ধরে ফেলে তবে সে ধরা” 
বা ‘মোর’ বলে গণ্য: হবে, মধ্যস্থলে এক সরলরেখায় “মার্কা 

ত : 


০০] করতে শেখো খেলতে শেখো 


বা চিহ্ন রূপে দুদিকে ছুক্ষেত্রকে ভাগ করে রেখেছে। কোন দলের : 
আক্রমণকারী অপর দলের কাছে ধরা পড়েও যদি "মার্কায় পৌছুতে 
পারে তবে সে আবার দম নিয়ে আক্রমণ করবার অধিকার পাবে, 
এভাবে খেলা চলতে চলতে যে দলের সকল খেলোয়াড় ‘মোর’ হয়েছে, 
সেই দল হেরে যাবে এবং দলের মধ্যে স্থান বদল বা ক্ষেত্র (court). ' 
বদল ঘটবে। তখন আবার খেলা শুরু হবে। 


রাজার খেল! ক্রকেট 


ফুটবলের মতে৷ ক্রিকেটও বিদেশী খেল । ইউরোপেই এই খেলা 
প্রচলন বেশী । বর্তমানে আমাদের দেশে এই খেলার জনপ্রিয়তা এত 
বেড়ে গেছে যে ভবিষ্যতে হয়তো ফুটবলের স্থান দখল করে নেবে। 

কি করে খেলতে হয়ঃ এই খেলা খেলতে হলে ঘাসে ঢাক! 
একটি সমতল মাঠ, ব্যাট, বল ও উইকেটের প্রয়োজন হয়। মাঠের ছুই 
বিপরীত দিকে তিনটি করে কাঠের দণ্ড দিয়ে উইকেট বসান হয়। এই 
ছুই প্রান্তের উইকেটের ব্যবধান ২২ গজ। প্রতি দলে ১১ জন করে 
মোট ২২ জন খেলোয়াড় থাকে । বে পক্ষ টসে জিতে তারা প্রথমে _ 
ব্যাট করে এবং অপর পক্ষ ফিল্ডিং করে । মাঠের এক প্রান্তে উইকেটের 
পিচ হতে অপর প্রান্তের উইকেট লক্ষ্য করে “বোলার বল নিক্ষেপ 
করেন এবং ব্যাটসম্যান ব্যাট দ্বারা উইকেট অক্ষত রাখবার জন্য বলটিকে 
ব্যাট দ্বারা আঘাত করেন। বলটি উইকেটের গায়ে লাগলেই ব্যাটস- 
ম্যান ‘আউট’ হন। এছাড়া ক্যাচ, স্ট্যাম্প, রান আউট” এহিট- 
উইকেট” ‘লেগ বিফোর, প্রভৃতি কতকগুলি কারণেও ব্যাটসম্যান আউট 
হন। উইকেটের পেছনে থাকেন 'উইকেটকিপার | বলটি যাতে কোন 


করতে শেখো খেলতে শেখো ৩১ 


কারে উইকেটের পিছনে তার নাগাল এড়িয়ে যেতে ন! পারে সেজন্য 
তিনি যথেষ্ট যত্ন সহকারে ফিল্ডিং করেন। খেলায় দুজন আমপায়ার 
থাকেন। এদের কাজ হল খেলাটিকে বুচারুরূপে পরিচালন! করা এবং 
৷ ব্যাটসম্যান আউট হল কিনা লক্ষ্য রাখা । এক পক্ষের ১১ জন আউট 


হলে (একজন নট আউট থাকেন ) অপরপক্ষ ব্যাট করতে নামেন। 
কখনও কখনও এক ইনিংসের ফলাফলে খেলার জয় পরাজয় নির্ধারিত 
হয়। তবে টেস্ট” খেলায় ছুই ইনিংসের ফলাফলে যে দল অগ্রগামী 


হয় তারাই বিজয়ী বলে বিবেচিত হন। 


ফুটবল 


পা দিয়ে খেলা হয় বলে এর নাম “ফুটবল! । চামড়া দিয়ে তৈরী | 
এর বাইরের অংশটির নীম কভার। ভিতরে রাবারের তৈরী একটি 


৩২ করতে শেখো খেলতে শেখো ৃ 
রাডার থাকে এবং একে বায়ু দিয়ে ফুলিয়ে খেলার উপযোগী করে তোল? 
হয়). « 

কি করে খেলতে হয় £ সবুজ ঘাষে ঢাকা! মাঠে এই খেলা হয়। 
দু দিকে দুটি প্রতিযোগী দল থাকে এবং প্রত্যেক দলে ১১ জন করে 
খেলোয়াড় থাকে । যিনি খেলাটি পরিচালনা করেন তাকে বলা হয় 
‘রেফারী? । রেফারীকে দুজন সাহায্য করেন তাদের বলা হয় 'লাইনস- 
ম্যান’ । মাঠের দু দিকে দুটি গোল পোস্ট থাকে এবং প্রত্যেক দলের 
গোলকীপারই গোল ছুটি রক্ষা করে থাকে। তারাই কেবল হাত দিয়ে 


বল ধরতে পারে। বাকীরা পা দিয়ে খেলবে। অন্তের হাতে লাগলে 
হাগ্ডবল হয়। 


হাই জাম্প 
এতে ছটো স্ট্যাণ্ড, দড়ি বা সুতোর প্রয়োজন। বিচারক হিসেবে 
যিনি থাকবেন তিনি হলেন রেফারী ৷ 
কি করে খেলতে হবে ছুটি স্ট্যাণ্ড ছুদিকে থাকবে তার গায়ে 
ফুটো দিয়ে দাগ কাটা থাকবে সেটা উচ্চতা মাপার জন্যে । এবারে 


এ স্থৃতোটা পার হবার চেষ্টা করবে। খেলোয়াড়দের দেহ যদি সুতোয়. 
স্পর্শ করে তবে সে খেলা থেকে বাদ যাবে। আর যার দেহ স্পর্শ করবে 
না সে পুনরায় জাম্প দেওয়ার স্থযোগ পাবে। এইভাবে যে যত ইঞ্চি 
লাফ দিতে পারবে বা যে সব চাইতে বেশী লাফ দিতে পারবে সেই জয় 
হবে। এইভাবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের স্থান নির্ধারণ করা হয়। 


করতে শেশো খেলতে শেখো ৩৩ 


লং জাম্প 
খেলার উপকরণ একটি ফিতে মাত্র। বিচারক থাকে ছুদিকে 
হি ৃ 
কি ভাবে খেলতে হয় মাঠের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি স্থান বেছে 
নিয়ে তার এক অংশে চুণ দিয়ে দাগ কেটে নিতে হয়। দাগের জায়গা 
থেকে অন্ততঃ 81৫ ফুট পরে কিছু জায়গা মাটি কেটে নরম করে রাখতে 
হয়। দূর থেকে দৌড়ে এসে চুণের দাগ থেকে লাফ দিয়ে নরম মাটির 
উপর পড়বে । তারপর বিচারক দুজন ফিতে দিয়ে কত'ফুট লাফ দিল 
* ভ!| মেপে দেখবেন । এভাবে যে যত বেশী লাফাতে পারবে সেই হবে 
প্রথম। তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের স্থান নির্ধারণ করা হয়। যদি 
কেউ লাফ দেবার সংয় দাগ স্পর্শ করে তবে সে প্রতিযোগিতা থেকে 
বাদ যাবে। আর যে দাগ স্পর্শ না করে লাফ দেবে তবে সে পুনরায় 
লাফ দেবার স্থযোগ পাবে। 


দৌড় 

একটি বাঁশী লাগবে আর একজন থাকবে রেফারী ও কয়েকজন 
সহকারী ৷ 

কি ভাবে দৌড়াবে 2? প্রথমে মাঠে চুণ দিয়ে গোল করে কিংবা 
লম্বালস্বি ভাবে দাগ কাটা হয়। একে বলে ট্যাক । এ ট্যাকের এক- 
স্থানে থাকে স্টার্টিং পয়েট । খেলোয়াড়দের এ স্টার্টিং পয়েন্টে এসে 
কঁড়াতে হবে। প্রত্যেকে প্রথমে বাম পা এগিয়ে দিয়ে শরীরটাকে. 
সামনের দিকে একটু ঝুঁকে দ'ড়াবে। তারপর রেফারী বাঁশী বাজালেই 
দৌড় শুরু করতে হবে। অপর প্রান্তে প্রত্যেক ট্যাকের মাথায় সহ- 


5৪ করতে শেখো খেলতে শেখো .. 


কারীর! থাকেন। সেখানে একটি সুতো লম্বালম্বী টাঙ্গানো থাকে ॥ 
যে দৌড়ে এসে প্রথমে এ সুতে৷ স্পর্শ করতে পারবে দেই হবে প্রথম ॥ 
তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের স্থান পর পর নির্ধারণ করা হয়। | 


স্কিপিৎ 


র এ খেলাটি সাধারণতঃ মেয়েরাই খেলে থাকে বেশী ৷ এতে লাগে! 
স্কিপিং দড়ি ও একজন বিচারক । 


কি ভাবে খেলতে হয়ঃ স্কিপিং 


গলিয়ে সামনে নিয়ে আসতেও পার। 
_ হবে। এইভাবে যে বেশী সময় স্কিলিং করতে পারবে সেই হবে পথম! 


যে প্রথমের আগে শেষ করবে সে হবে দ্বিতীয়, আর যে দ্বিতীয় জনের 
আগে শেষ করবে সে হবে তৃতীয় । স্কিপিং 


পাঁ়ের সঙ্গে দড়ি একবার জড়িয়ে যায় তবে সে বাদ যাবে। এইভাবেই 
এট! খুবই আনন্দদায়ক খেলা। 
ক্রিকেট বল ছেড়া 
এটি করতে হলে লাগবে একটি ক্রিকেট বল ও বাশী, ফিতে,। 
একজন রেফারী ও কয়েকজন সহকারী থাকবে। 
কি ভাবে ছেশড়া হয় ঃ মাঠের এক প্রান্তে একটি ছোট বৃত্ত 
করে নিতে হবে। খেলোয়াড়রা একে একে এসে সকলে এ.বৃতের। 


তরে প্রত্যেক বারেই লাফ দিতে 


করতে শেখো খেলতে শেখো ৩৫. 


মধ্যে বল হাতে করে দ'ড়াবে। রেফারী বাশী বাজিয়ে সংকেত দেবার 
সঙ্গে সঙ্গে এক এক করে দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে বল.মাঠের 
অন্য প্রান্তের দিকে ছুঁড়ে মরবে । কিন্ত বল ছৌড়বার সময় যদি কারুর 


এদের প্রত্যেকের ছোড়! বল ফিতে দিয়ে মেপে নিয়ে তারপর বিচারক 
রায় দেন প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানাধিকারীর | 


' চেয়ার.সিটিং 


এই খেলাটি সাধারণতঃ মেয়েদের ৷ খেলতে লাগে কতকগুলো 
চেয়ার ও একটি বীশী । আর থাকবে একজন রেফারী ও কয়েকজন 
সহকারী । : | 

নিয়ম £ মাঠের মধ্যে গোলাকৃতি করে চেয়ারগুলি বসান হয়। 
কতগুলি চেয়ার থাকবে, খেলোয়াড় থাকবে তার চাইতে বেশী । 
খেলোয়াড়রা চেয়ারের বাইরে দিয়ে গোল করে ঘুরতে থাকবে। রেফারী 
হঠাৎ বশী বাজালে সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়রা যে যার মতো এ চেয়ার 
গুলি দখল করে বসবে । এর ফলে যার! চেয়ার দখল করতে না পারবে 
তার! বাদ পড়বে । এবার আবার কয়েকটি চেয়ার তুলে নিয়ে বাকীগুলি 
রাখতে হবে।  শ্রতিযোগীরা আবার চেয়ারের পাশ দিয়ে ঘুরতে শুরু 
করবে । রেফারী হঠাৎ বাঁশী বাজালে আবার তারা যে যার মতো 
চেয়ার দখল করবে । যাঁরা দখল করতে পারবে না তারা বাদ পড়বে। 
এমনি করে যতক্ষণ পর্যন্ত খেলা শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক 


একেবারে শেষে একটি চেয়ার নিয়ে দুজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে। 
€ তে পারবে সে প্রথম হবে, যে পরেবে না সে হবে দ্বিতীয়, আর 


নে আগের বারে বসতে পারে নি সে হবে তৃতীয়। এইভাবে খেলাটি 
পরিচালনা! করতে হবে। 


পঞ্চম অধ্যায় 
পঞ্চম পাঠ 


€ খালি হাতে ব্যায়ামের নানান পদ্ধতি গু 


১। পদ্মাসন ঃ এই আসনটি করতে হলে প্রথমে নিজের পা 
ছইটিকে এমন ভাবে একটির পর অপরটিকে স্থাপন করতে হয়; যাতে 


করতে শেখো খেলতে শেখো ৩৭ 

৩। চক্রাসন 2 প্রথমে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। তারপর পাঁয়ের 
গোড়াগুলি সামান্য ফণক করে হাটু ভেঙ্গে উপরে তোল পাঁয়ের 
তলা! মাটিতেই থাকবে । এরপর হাত ছুটি মাথার পাশে দিয়ে ঘুরিয়ে 


মাটিতে হাতের তালু রেখে, «হাতের উপর ভর দিয়ে মাথা, বুক ও 
১০ সেকেণ্ড 


পেটকে উপরের দিকে তোলার! চেষ্টা কর এই অবস্থায় ৫। 
থেকে ধীরে ধীরে মাথা নামিয়ে শুয়ে 
পড়। একটু বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় কর। 
৪। সর্বাঙ্গীসন £ চিৎ হয়ে শুয়ে 
পড়, পাঁ-ছুটি সোজ। উপরে তোল । 
হাত দুটি দেহের দু'পাশে ঠিক যেন 
সোজা ভাবে থাকে সেদিকে লক্ষ্য 
প্াখবে। এবারে পা! জোড়া করে ও 
সোজা রেখে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে 
দিকে তুলতে থাক। পা-দুটি 
জোড়া থাকবে এবং সমস্ত শরীরকে 
সোজা ও সরল করে ধরে রাখার জন্য হাত দিয়ে কোমরে ঠেকা দিডে 


৩৮ করতে শেখো খেলতে শেখো 


হবে। এই অবস্থায় থুতনি বুকে লেগে থাকবে । এই আসনঅভ্যাস কালে 
স্বাভাবিক ভাবে দম নিতে ও ছাড়তে হয়। ' যতক্ষণ পার এইভাবে 
থাকা, তারপর বিশ্রাম নাও। - এ ভাবে ৩/৪ বার অভ্যাস করবে। 

৫1 ভুঁজঙ্গীসন £ এই আসনে অবস্থান কালে কোমর থেকে 
দেহের উপরের অংশকে উপরে তুলতে হয়। এই সময় আসন অভ্যাস- 


কারীকে ভুজঙ্গ অর্থাৎ সাপের ফণার মতো দেখতে হয় বলে. একে 
ভুজঙ্গাসন বলা হয় । 

৬। শবাসন: এই আসনে 
অবস্থান কালে শব অর্থাৎ মড়ার 
মতো! নিষ্পন্দ ভাবে শুয়ে বিশ্রাম 
নিতে হয়। তাই এই আসনের 
নাম শবাসন। 

৭) প্রথমে পা জোড়া সোজা 
করে মাটিতে দাড়াও তারপর 
নিজের হাত ছুটে মাথার উপর 
' তুলে ঠিক সোজা করে দাড়াও 


করতে শেখো খেলতে শেখো ৩. 


এবং হাঁভাটি সৌজা রেখেই যতটা সম্ভব নিজেকে পেছনের দিকে 
বীকিয়ে পুনরায় সোজা হয়ে দীড়াও। এভাবে একবার পেছনে 
বাকাও আবার মৌজা হও এই ভাবে কয়েক বার করতে থাক। 
এই ব্যায়ামে মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড়া নরম হয় ও ক্ষুধা বাড়ায় ! 
৮। পূর্বের ম্যায় সোজা হয়ে দাড়িয়ে হাত দুখান! মাথার উপর 
তুলে পা জোড়া করে ঠিক সোজা! হয়ে দাড়াতে হবে। তারপর এই 
অবস্থ৷ থেকে শরীরের অংশটা একবার ডান দিকে, একবার বাম দিকে 
বাকাতে থাকবে। মনে রাখবে, ডান দিকে যখন শরীরটা বাঁকাবে 
কয়েক সেকেণ্ড পর আবার নিজেকে মোজা করবে। বাম দিকের বেলায়ও 
একই পন্থ৷ অবলম্বন করবে । এই অভ্যাসটি ৮/১০ বার পর্যন্ত করা! 
চলে। এতে কোমরের মেদ কমায়, প্লীহাকে স্বাভাবিক রাখে ক্ষুধাকে 
বাড়ায় । $ 
৯। পায়ের পেশী, হাটু শক্ত ও সবল করতে হলে কি করতে 


দাড়িয়ে হাত ছুটি কোমরে রাখ 
তার পর গোলাডিরউপর ভর করে 


রাখবে এই প্রক্রিয়া চলার সময় যেন পায়ের পাতার উপরে শরীরের 
সমস্ত ভরটা পড়ে এবং হাটু যেন দুদিকে সামান্য একটু ফাক হয়ে 
যায় । এই ভাবে করার পর পুনরায় সোজা হয়ে দাড়াবে । : 


সস + 


করতে শেখো খেলতে শেখো 
১। শিরা নমনীয়, ষরুতের দো দুর ও পেটের মে? 
কমীতে ঃ 


প্রথমে দোজ| হয়ে দীড়াবে। 
তারপর সামান্য একটু লাফিয়ে নিজের 
পাছুটো ফাক করে মাথার উপর তুলে 
তালি বাজাবে। পুনরায় সোজা হয়ে 
দাড়াবে। এভাবে বার বার লাফিয়ে : 
মাথায় হাত তুলবে এবং তালি দেবে। 
এই প্রক্রিয়া কয়েকবার করবে। 

১১। : এ প্রক্কিয়াটা খুব সোজা। 


অথচ এই ব্যায়ামের দ্বারা কোমর পিঠি, 
বুকের পেশীকে সবল, 


বেশ কিছু ছেলে-মেয়ে একই সঙ্গে এ ্যায়ামটা করা যায়।, তাতে 
দেখতেও যেমন ভাল লাগে উৎসাহও প্রচুর পরিমাণে বাড়ে । 
$ শিক্ষক মহাশয়ের নির্দেশ মতে ৩৪টি দলে ভাগ হয়ে 
এক একটি দল সামান্য ফণক হয়ে লাইনে ও 


ফাইলে দাড়াতে হবে । 


করতে,শেখো খেলতে শেখো ৪১, 


প্রথমে সোজা হয়ে দাড়াতে বললে_-সকলে এক সঙ্গে সামনের 
দিকে মুখ করে মেরুদণ্ড স্যেজা করে গোড়ালি ছুটির উপর ভর করে 
দাড়াবে। এর পর নির্দেশ পেলে নিজেদের হাত ছুটি একবার উপরের 
দিকে তুলবে আবার পাশের দিকে নামাবে। পুনরায় নির্দেশ না পাওয়া 
পর্যন্ত এ পদ্ধতিতে বার বার উঠা-নামার কাজটা করে যাবে। 


গুরুদধিমূলক খেলাপুলো £ 

পায়ের হাটুতে ভর দিয়ে হাটো ই. 

প্রথমে ছাত্র-ছাত্রীরা ফাইলে বা. লাইনে দাড়াবে, তারপর সারা 
শরীরটা সোজা রেখে হাটুর উপর ভর দিয়ে রাখবে । এবারে ইট্ুতে 
ভর দিয়ে হাঁটতে থাকবে সামনের দিকে । 

সঙ্গীর কাধের উপর দাড়িয়ে হা 1: 

প্রথম__যেকোন ছেলে-মেয়ের একজন তার পা-টা একটু ফাক 
করে সোজা হয়ে দাড়াবে । 

দ্বিতীয়_এঁরপ আর একজন তার কোমরে পা দিয়ে ভর করে 
কাধের উপর উঠে দু'পাশে দু'পা দিয়ে দাড়াবে । 

তৃতীয়_ব্যালান্স (ভার সাম্য ) ঠিক রাখার জন্য দুজনের দু'হাত 


মেলিয়ে দাড়াবে । 
চতুর্থ_এবারে এ অবস্থায় সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। 


সঙ্গীর হাটুর উপর দীঁড়ানঃ 

(ক) ছেলে বা মেয়ে কোন একজন তার হাটু ছুটি অল্প একটু ভেঙ্গে 
বা ভাজ করে পেছনের দিকে ভর দিয়ে দীড়াবে। ; 

(খ) অন্য একজন পূর্বের দীড়ানে! ছেলে বা মেয়ে ছু-হটুর উপর; 


তার নিজের পা তুলে সামনাসামনি দাড়াবে ॥ , , 
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(গ) যে হাটুর উপর ভর দিয়ে দাড়িয়ে আছে সে তার ডান হাত 
তাঁর হাটুর উপর ভর করানো ছেলে বা মেয়ে কোমরের বেল্‌টে ধরে 
থাকবে৷: 

(ঘ) এবারে হাটুর উপর দাড়িয়ে ছেলে বা A হাত ছেড়ে 
“দিয়ে উল টে দিকে : পেছনে ঝুঁকে দর্শকদের নমস্কার করবে। 

গরুর গাড়ীর চাক! যেমন ঘোরে $ তোমরা গরুরগাড়ি যখন 


রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে তা নিশ্চয়ই দেখে থাকবে । লক্ষ্য করে 


দেখবে গাড়ীর চাক! ছুটি বৃত্তকার এবং যখন চলে তখন তা ঘুরে ঘুরে 
চলে। একবার নীচের দিকে নেমে যায় আবার তা উপরের দিকে উঠে 
যায়। এ খেলাটি সেইরূপ ৷ 

কিভাবে করতে হবে 2 এ খেলাটি দেখাতে হলে তোমার হাত 
তুটি লাফ দিয়ে মাটিতে ফেলে ভর দিয়ে আচম্কা পা দুটি উপরের দিকে 
তুলে দিয়ে বৃত্তের মতে! আকৃতি করে লাফাতে থাকবে। ঠিক মতো 
মতে! কয়েকবার করার পর অভ্যাসে দীড়িয়ে গেলে এ ভাবে লাফিয়ে 
চলতে পারবে । লক্ষ্য করে দেখলে মনে হবে যেন গরুর গাড়ীর 
চাকার মতে! সর্বাঙ্গ ঘুরছে। 

ডিগবাজী খাওয়।ঃ ছাত্র ছাত্রীরা প্রথমে কিছু দূর থেকে দৌড়ে 
এসে মাথা নীচু করে হাতের উপর শরীরের সম্পূর্ণ ভর দিয়ে সামনের 
দিকে উল্টে যাবে। সর্বদা! খেয়াল রাখবে ডিগবাজী খাবার সময় 
যেন হাঁতদুটি একসঙ্গে মাটিতে লাগে। ঝুকি দিয়ে হাতের উপর ভর 
রেখেই পা-দুটি এক সঙ্গে উপর দিকে উঠিয়ে দেবে । পা এক সঙ্গে না 
দিতে পারলে হবে না। কয়েকবার চেষ্টার ফলে পরে দেখবে-পর পর 
(ডিগবাজী দিতে দিতে অনেকদূর যেতে পারবে । 


2 aus ই, 


করতে শেখো খেলতে শেখো 


প্রবেশ করে তিনি তীর লোকজনদের বলে দিলেন_-আমি যে দিকে 
যাব তোমর! ঠিক তার বিপরীত দিকে যাবে এবং হৈ হুড করে বনের 
সব হরিণদের তাড়া করে এদিকে নিয়ে আসবে ! আমি তাড়া খাওয়া 
. এবং পালাতে চে কর! হরিণঞ্লি পর পর শিকার করতে থাক 
রাজপুত্রের কথা মতে! তার সব লোকজন হৈ চৈ করে বিপরীত 


নিয়ে আসছে, রাজপুত্র বন্দুক উচু করে তাক করে জো 

আসা হরিণ যা সামনে পড়ছে তাকেই গুলি করবে! 
এদ্রিকে তাঁড়া খেয়ে বনের সর পশুই পালাবার চেষ্টা! করছে। 

ছুটছুটি করে পালাচ্ছে যেদিকে পরে রাজপুত্র এই 


সময় একটা হরিণ কাছাকাছি আমতেই তাকে গুলি করলো । হরিণটিও 
সঙ্গে মাটিতে পড়ে মারা গেল: এবারে রাজার 


খেয়ে সঙ্গে f 
এনে শিকার করা হরিণটিকে কীধে তুলে নিয়ে 


৪৪ করতে শেখো খেলতে শেখো 


দিকে রাজপুত্রও বন্দুক ধরার কায়দায় একটি লাঠি (বন্দুক থাকলে : 
ভাল হয়) ধরে শিকারীর মতো বসে থাকবে । আর একদল মাঠের 
অন্য ধার দিয়ে চিৎকার করে মাঠের মধ্যে বসা. রাজপুত্রের দিকে 
এগিয়ে যাবে । আর একদল হরিণ হয়ে মাঠের মধ্যে এদিক সেদিক 
ছুটোছুটি করতে থাকবে। চিৎকারকারিগণ মাঠের চারদিক থেকে 
ক্রমশঃ এগিয়ে আসবে ।  হরিণরাও ক্রমশঃ রাজপুত্রের দিকে এগিয়ে 
আসবে। এবারে রাজপুত্র তখন একটি হরিণকে লক্ষ্য করে বন্দুকের 
গুলি ছোড়ার মতো৷ হাতের লাঠিটা আস্তে করে ছুড়ে দেবে। যার 
গায়ে লাঠিটি লাগবে মে তখনই মাঠের মধ্যে পড়ে যাবে । সেই সময় 
লোকজন এসে তাঁকে কাধে করে মাঠের অন্ত প্রান্তে কিংবা স্কুলের 
দিকে নিয়ে যাবে। রাজপুত্র তখন সেই দলের সঙ্গে চলে যাবেন । 

[ ঠিক এ ধরনের বহু গল্প রয়েছে ত! শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে 
জেনে নিয়ে তোমরা অনুশীলন করবে। এর ফলে তোমাদের গল্প 
শোনার প্রতি একটা, আকর্ষণ বাড়বে। আর বাড়বে আগ্রহ ও 


মনোসংযোগ। এভাবে খেলাধূলোর প্রতি একটা অদম্য স্পৃহাও 
জন্মাবে ৷] 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
ষষ্ঠ পাঠ 
@ তাড়া করা জাতীয় খেল৷ 
বুড়িকে ছোয়৷ 
এই খেলাটি অন্য যে. কোন খেল! থেকে একটু ভিন্ন ধরণের আগে 
তোমরা অনেক খেলাই দেখেছ, শিক্ষা করেছ, এবারে এ খেলাটি কেমন, 
হবে তাও দেখ। : 


করতে শেখো খেলতে শেখো ৪৬ 


কি করে খেলতে হবে 8. প্রথমেই মাঠের একটা সীমা নির্দেশ 
করে নিতে হবে, যেকোন এক দলের মধ্যে এক জন ‘বুড়ি’ হবে। যে 
বুড়ি হবে সে মাঠের ঠিক মধ্যে হাটু মুড়ে উচু হয়ে বসে থাকবে বুড়ির 
দলের অন্য সবাই সামনের সীমানার মধ্যে থাকবে ৷ বুড়ির বিপক্ষ দলের 
সবাই বুড়িকে ছুয়ে ঘিরে দাড়িয়ে থাকবে। বুড়ি সকল সময় ফাক 
খুঁজবে বিপক্ষ দলের চোখে ধুলো দিয়ে এবং তাদের স্পর্শ বাচিয়ে 
পালিয়ে নিজের দলের সীমার মধ্যে দৌড়ে ঢুকে পড়বে । কিন্তু বিপক্ষ * 
দল তা কিছুতেই হতে দেবে না। এবারে বুড়ির পক্ষের একজন সীমার : 
বাইরে থেকে শব্দ করতে করতে বুড়ির মাথা ছু'য়েবিপক্ষ দলের সকলকে 
তাড়া করে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। শব্দ করে সে যখন ভাড়] 
করতে থাকবে তখন যদি বিপক্ষ দলের কাউকে হঁতে পারে তবে সে 
“মারা” যাবে এবং তাকে বসে পড়তে হবে। আবার যে শব্দ করে তাড়া 
করবে তার দম শেষ না হতেই: ঘরে ফিরে যেতে হবে। অন্যথায় 
বিপক্ষ দলের কেউ যদি তাকে ছাঁয়ে দেয় তবে সে. “মারা” যাবে। 
তাকেও বাইরে বসে থাকতে হবে আর তার পরিবর্তে আগে যে মারা 
পড়েছিল সেই বেঁচে যেয়ে যথারীতি মাঠে ঢুকে খেলায় অংশ নেবে। 
এমনি করে খেল! চলতে থাকার মধ্যে বুড়িকে ৫ পিঠ কিংবা ৭ পিঠ 
খেলার মধ্যেই পালাতেই হবে। যদি পালাতে পারে তবে ‘জিত’ 
হবে। আর যদি ধরা পড়ে যায় তবে তার ‘হার’ হবে। আর হারলে 
বিপক্ষ দলের. কেউ আবার বুড়ি হবে এবং এ একই জায়গায় বসবে। 
তাকেও এ একই পদ্ধতিতে পালাতে হবে। এমনি করে বার বার 
পিঠ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে খেলাটি অনেকক্ষণ চলতে থাঁকবে । 

ঘর থেকে পালানো 


খেলার নিয়ম £ মাঠের মধ্যে সকলে মিলে হাত ধরাধরি করে 
খুব বড় একটা বৃত্ত তৈরী করবে । আর এ বৃত্তের মধ্যে” থাকবে ছুটি 
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ছেলে বা মেয়ে । এ বৃত্তটা হল একটা ঘর । আর ছেলে ছুটি বা! মেয়ে 
দুটি হলো মানুষ । এখন মানুষ-ছুটো ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা, করবে । 
আর সেই কারণেই তার ঘরের ধার দিয়ে গোলাকৃতিতে ঘুরতে থাকবে 
আবার তারা দ্রুত ঘোরার জন্যে দৌড়াতেও পারে । যখন মানুষ 
ছুটি ছুটাছুটি করে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করবে, অমনি সকলে , 
হাত নীচু ব! উঁচু করে মানুষ দুটিকে পলায়নে বাঁধা দেবে । কিন্ত 
এভাবে যদি কোন মানুষ পালাতে পারে, তাহলে যার কাছ থেকে 
বা যার কাছ দিয়ে পালিয়ে যাবে তাকেই মান্ুব হতে হবে। আর. 
পালান মানুষটি তার জায়গায় দাড়াবে । এই ভাবে খেলাটি বেশ 
কিছুক্ষণ ধরে. চলতে পারে । 
ছাগল ধর। 

এ খেলা করতে গেলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কিছুট1 বেশী হলেই ভাল 
হ্য়। 

কি ভাবে খেলতে হয় 2 একটি ছেলে বা মেয়ে ছাগলপালক 
হবে। অন্য সকলে মাঠের মধ্যে নীচু হয়ে মাটিতে হাত দিয়ে ছাগল 
হবে। শিক্ষক মহাশয় এবারে একটি বৃত্ত তৈরী করে সব ছাগল- 
গুলিকে সেই বৃত্তে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবেন। ছাগলরা কিন্তু ও 
বৃত্তের বাইরে থাকবে! এদিকে ছাগল পালক বৃত্তের বাইরে থেকে 
দৌড়ে দৌড়ে ছাগলদের স্পর্শ করার চেষ্টা করবে। এ সময় ছাগল 
মাটিতে হাত রেখে দৌড়ে এদিকে ওদিকে যাবে। কিন্তু মাঠের 
সীমানার মধ্যেই তাঁদের লকলকেই থাকতে হবে। এমনি করে দৌড়াতে 
দৌড়াতে ছাগলপালক যাকে ছুঁতে পারবে সে বৃত্তের কাছের দিকে 
দু'পা এগিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে। পরে সুযোগ বুঝে পালাবার 
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চেষ্টা করবে। এভাবে যেদব ছাগল এক প। এগীয়ে গিয়ে ঢুকে পড়বে 
তার! সেখানেই বসে থাকবে । তার! বেরিয়ে যেতে পারবে না। 
কারণ তারা তখন ধরা” পড়ে গেছে। এমনি করে খেলাটি বেশ 
কিছুক্ষণ চালান যেতে পারে । ? 
পাখীর বাস! বদল 

কি ভাবে খেলবে £ প্রথমে ৩৪ জন ছেলে-মেয়ে মিলে গোল 
হয়ে হাত ধরাধরি করে দাড়াবে । এটি হলে| পাখীর বাসা । এমনি 
করে আরও কয়েকটি বাস! তৈরী করে নেবে। এর পর প্রতিটি বাসায় 
একজন করে ঢুকে থাকবে । এর! হলো! পাখী । আর একজন বাসার . 
বাইরে থাকবে দাড়িয়ে । এবারে শিক্ষক মশায় যেই বাঁশী বাজাবেন 
অমনি প্রত্যেক পাখীকেই বাস! বদলাতে হবে। আর এই পাধীদের 
বান! বদলের সময় বাইরের পাথটি যদি কোন বাসায় ঢুকে পড়তে 
পারে, তবে আর একজন বাড়তি হয়ে যাবে । যে বাসায় ঢুকতে পারবে 
না, দে তখন আবার মাঝখানে এসে দাড়াবে । শিক্ষক মশায় আবার 
বাঁশী বাজালে এ একই নিয়মে খেলাটি আবার শুরু হবে। এইভাবে 
বার বার খেলাটি করা যেতে পারে৷ এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের বিকাশ 


ঘটবে। 
কর্মশিক্ষা 
প্রথম পাঠ 
জন্মকাল থেকেই শিশু বা বালক তার মাকে যেমন ভালবাসে 
সেইরূপ তারা! মাটিকেও ভালবাসে যথেষ্ট। অনেক ছেলে-মেয়েকে 
দেখা যায় তার! সারাক্ষণ মাটি নিয়ে খেলা করে, মাটিদিয়ে ঘর বানায়, 
মাটি দিয়ে কুমোরের মত ঠাকুর তৈরী করার চেষ্টা করে কিংবা নান 
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জাতীয় ফল তৈরী করতে চেষ্টা করে। এই প্রবণতা বা উৎদাহকে 
কখনো দমন করতে নেই। শিশুকাল থেকে তাদের গতিবিধিকে লক্ষ্য 
করে তার ভবিষ্যত জীবন সে নিজেই গড়ে তুলতে পারে | এমনও দেখা 
যায় কোন ছেলে হাতের কাজে বিশেষ পারদর্শীহয়ে বড় হয়ে সে একজন 
নাম করা “শিল্পী হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে । তাই 
শিশুকাল থেকেই শিশুকে উৎসাহ ও কর্মসূচীর মাধ্যমে 'কর্মশিক্ষা” 
হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে সাহায্য করলে ভবিষ্যতে তার 
লাভই হবে বেশী | মেয়েদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করলে দেখা যায় শিশু- 
কাল থেকে তার! কর্মের ভিতর দিয়ে সাংলারিক জীবনের নানান চিত্র 
ফুটিয়ে তোলে । এতে তাদের কর্মে জাগে স্পৃহা, মনে থাকে আনন্দ) 
বড় হয়ে সেই কর্মের খোরাক জোগায় ‘সংসারী’ হয়ে । যা হোক এবারে 
কর্মশিক্ষা” নিয়ে কিছুটা আলোচনা করবো । 
কর্ম শিক্ষার অর্থ কি? কোন কিছু বিশেষ শেখা বা জানার 
' নাম যেমন শিক্ষা, তেমনি হাতে কলমে, বা কাজের মাধ্যমে কোন 
কাজ করে যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় তাকেই বলে 
কম'শিক্ষা। কর্ম শিক্ষা মানে “কাজ শেখা” । 
কর্ম শিক্ষ৷ কি উপকারে লাগে ঃ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার 
জন্যে প্রত্যেকের যেমন লেখাপড়। শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন তেমনি 
কর্মের ভিতর দিয়ে হাঁতের কাজে অভিজ্ঞতা অর্জন করাও বিশেষ 
প্রয়োজন। লেখাপড়ার দরকার হয় কোন কিছু কাজ যেমন, সরকারী 
চাকরী, কোন সওদাগরি প্রতিষ্ঠানে লেখা পড়ার কাজ করে ছু'পয়সা 
রোজগার কর! । ত সম্ভব লেখাপড়া শিক্ষা পেয়ে তার বিনিময়ে। 
তাই দে সব কাজের তালিম বা! অনুশীলন শিশুকাল থেকেই হওয়া 
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দরকার, একদিকে লেখাপড়া অন্যদিকে হাতের কাজ শিক্ষা । উভয় 
শিক্ষাই একই সঙ্গে চলতে পারে । 

সাধারণ লক্ষণ কি? শিশু জন্মাবার ৫/৬ বছর পর থেকেই : 
অনেক শিশুকে মাটি নিয়ে খেলা করতে দেখা, যায় । বে মাটিতে 
সে জন্মেছে সেই মাটি দিয়েই তার খেয়াল খুশিমতে। নানান জিনিষ 
তৈরী করার চেষ্টা করে। আর এরূপ চেষ্টা করার অর্থই হল সে কিছু 
একটা করতে চায় । অর্থাৎ ক্নশিক্ষায় সে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে চায় 

কর্মশিক্ষার শ্রেণী বিভাগ £ কর্মশিক্ষা' বিভিন্ন ধরনের হয়ে 
থাকে। যেমন, মাটির কাজ, পাতার কাজ, বাঁশের কাজ, বাগান 
করার কাজ প্রভৃতি ৷ নানান কাজের মধ্যে যেগুলি শিখলে তোমাদের 
প্রয়োজনে লাগবে এমন শুধু সেগুলি নিয়েই কিছুটা! আলোচনা! 
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$। মাটির কাজ শিক্ষা 


মাটির কাজ শিক্ষা করতে হ'লে প্রথমেই জানা দরকার এসব 
কাজের জন্যে কি ধরনের মাটি দরকার । মাটি কয়েক প্রকার আছে। 
সব মাটিতে এসব তৈরী কর! যায় নী। মাটি সাধারণত চার প্রকার । 
যথা (১) দোজাশ মাটি, (২) বেলে মাটি, (৩) এটেল মাটি ও 


(8) কীকুরে মাটি । 
চাষ বাসের জন্য দো-আশ মাটি যেমন সবচেয়ে ভাল, এতে 


উৎপাদন বেশী হয় তেমনি মাটির তৈরী জিনিষ গড়তে এ'টেল মাটি 
সবচেয়ে ভাল । এ মাটির দ্বারা যেকোন জিনিষ গড়তে সুবিধে । 
সুতরাং তোমরা এটেল মাটিই সর্বদা ব্যবহার করতে চেষ্ঠা করবে। 
কাজের জন্যে মাটি কিভাবে তৈরী করবে? প্রথমে জমি 
থেকে এঁটেল মাটি তুলে আনতে হবে তারপর তাকে ভাল করে রোদে 
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শুকিয়ে নেবে। শুকিয়ে যাবার পর কোন শক্ত কিছু দিয়ে ভেজে ছোট 
ছোট বা গুড়ো করে ফেল। গুঁড়ো করার পর মাটি থেকে যে সব শক্ত 
ধরনের যেমন-_ইটের টুকরো, পাথরের টুকরো, খড় বা ঘাস জাতীয় 
কিছু থাকলে তা বের করে ফেল। এবারে পাঁট খুব কুচি কুচি করে 
কেটে তাঁর মধ্যে মিশিয়ে দাও। পরিমাণ মতে৷ জল মাটিতে দিয়ে 
ময়দা মাখার মতো মাটিটা ঠেসে মেখে নিয়ে কোন ঠাণ্ডা জায়গায় ভিজে 
ম্াকড়া দিয়ে ঢেকে রেখে দাও। এভাবে রাখলে মাটি নরম ও ভাল 
থাকে । কাজের সময় ব্যবহার করতে কোন অসুবিধে হবে না । 
মাটির স্তরের প্রাথমিক কাজ 
শিশুর মনে প্রশ্ন জাগলো! একটি মিষ্টান্ন দ্রব্যের দোকান দিতে 
হবে।: তাহলে তাতে কি কি জিনিষ থাকবে ইত্যাদি। তখন সে 
আপন মনেই ভাবতে থাকে কি কি মিষ্টি সে তৈরী করবে। হয়তো 
একবার সে কোন মিষ্টির দোকান ঘুরে দেখেও আসতে পারে কি ধরনের 
মিষ্টি আলমারীতে সাজান রয়েছে। দেখে এসে নিজেই তার তৈরী 
করা মাটি দিয়ে সন্দেশ, চমচম, শিঙারা, জিলিপি ইত্যাদি নানারকম 
মিষ্টি আস্তে আস্তে তৈরী করে ফেলল। এ ছাড়াও সে মাটি দিয়ে 
মার্বেল, শিল নোড়া ইত্যাদিও তৈরী করলো৷। ধরা, যাক শিল-নোড়ার 
কথা। কি ভাবে ত! গড়তে হবে, কি কি উপকরণ লাগবে ইত্যাদি ৷ 
শিল নোড়া গড়তে ? তৈরী বরা মাটি বিছুটা। একটা কাঠি 
যার আগা সরু । 
পদ্ধতি £ প্রথমেই মাটিটাকে ছু'হাতের তালুতে ফেলে চ্যাপট 
করে নিভে হবে। তার সেই চ্যাপটা করা মঁটিটার ওপরের দিকে 
আঙুলের চাপে ত্রিভুজাকার করে নেবে। নিচে ছবি দেওয়া হল তা 
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দেখে নিয়ে বানাতে সাহায্য নাও। এবারে এঁ ত্রিভুজের মতো চ্যাপট! 
মাটির ওপরে আগা সরু কাঠিটি দিয়ে বসন্তের দাগের মতো সার! শিলে 
ছিদ্রের মতো দাগ করে দাও । এবারে শিলের কাজ শেষ হয়ে গেল। 


আর নোড়া তৈরী করতে একদল! মাটি নিয়ে ছু হাত দিয়ে পাকিয়ে 
পাকিয়ে প্রমাণ সাইজ করে হাতের আঙ্ল দিয়ে ছু মাথা সামান্য ' 
চাপ দিয়ে চ্যাপটা করে দেবে । তবে নোড়ার ছ মাথা হবে একটু 
সরু ধরনের আর পেটটা হবে মোটা । 

উপরে মাটির তৈরী জিনিষের কিছু নমুনা ছবি একে দেখান হল 
তোমরা নিজেরা মাটি দিয়ে এ সমস্ত জিনিষগুলো৷ তৈরী করতে চেষ্টা 
কর। একবার না হলে বার বার গড়তে থাক।. শেষ পর্যন্ত হবেই। 


দ্বিতীয় পাঠ 
€ বিভিন্ন ফলের কাজ গু 
প্রথমে এঁটেল মাটি পূর্বের ন্যায় ভাল করে পাঁটগু'ড়ো করে তা 
মিশিয়ে নেবে। তার পূর্বে মাটিতে কীকর, পাথর যা কিছু থাকে 
তাকে বের করে নেবে। এবারে পরিমাণ মতো জল দিয়ে মাটিটি 
ময়দার ন্যায় মাখিয়ে তৈরী করে নেবে। এই মাটির সাহায্যে তুমি 


৫২ করতে শেখে খেলতে শেখো 


নানা ধরনের ফল তৈরী করতে পার তৈরী করতে হলে কিকি 
দরকার এবং কেমন করে তা তৈরী করতে হবে ত! দেওয়া হল । এবার 
তোমরা তোমাদের বুদ্ধি দিয়ে ফলগুলো তৈরী করবে । 

উপকরণ 2 উপকরণ হিসেবে সর্বদা একটি বাশের তৈরী ছুরি । 
“বিভিন্ন কীজের জন্য বিভিন্ন উপকরণ, তার, নানা ধরনের রং ও তুলি । 


পদ্ধাতঃ ফল তৈরীর জন্য মাটির সাহায্যে হাতের আঙুল ও 
তালু ব্যবহার করবে। আঙুল ও তালুর সাহায্য নিয়ে মৃদু মৃতু চাপ 


দিয়ে যে ফল তৈরী করার ইচ্ছে সেই ফলের মতে! করে নেবে" এবারে 
₹ বাঁশের ছুরিট! দিয়ে মাটির গায়ে যেখনে যেখানে অসমান তা কেটে 
বা ছেঁটে নেবে। পরে এ ছুরির মাঝখান দিয়ে ফলটি ভাল করে ঘষে 
ঘষে সমান ঝা! পালিশ করে নেবে। পালিশ করা হয়ে যাবার পর 
ফলের মাথায় সরু তারের সামান্য অংশ কেটে সেখানে বলিয়ে দেবে । 


করতে শেখো খেলতে শেখো ৫৩ 


এরপর এ বসান জায়গায় তারের উপর ফলের বৌটা তৈরী করার জন্যে 
সামান্য কিছুটা মাটি পাকিয়ে নিয়ে বসিয়ে ঈষৎ বাকা করে দেবে। 
হয়ে যাবার পর রোদে শুকোতে দেবে । ফলটি শুকিয়ে গেলে এবার 
রং করার পালা । 

একটা পাত্রে যে ফলের, জন্য যে রং তা গুলে নেবে । তারপর. 
তুলির সাহায্যে ফলের গায়ে রং মাখিয়ে তার আসল রূপ স্থষ্টি করবে। 

পূর্ব পৃষ্ঠায় বিভিন্ন ধরনের ফল, তরকারা ও পশুপাখীর ছবি দেওয়া 
.হল। তোমরা মাটির সাহায্যে এগুলি তৈরী করবে ॥ কি করে তৈরী 
করবে। প্রথমে যা তৈরী করবে তা ভাল করে দেখে নিয়ে কোথায় কি 
রকম রয়েছে, কি কি থাকবে ইত্যাদি | এবারে সেটা তৈরী করতে হলে 
তৈরী মাটি ও বাঁশের তৈরী ছুরিটা কাছে রাখবে । সবচেয়ে ভাল 
যে ফল বা ছবির যে কৌন একটি তৈরী করার পূর্বে ক্ষেতে উৎপন্ন সে 
জিনিষটি সর্বদা হাতের কাছে রেখে দেবে ! তৈরী করার সময় ওটাকে 
অনুকরণ করবে৷ প্রথমেই হয়তো ভাল নাও হতে পারে। কিছুদিন 
অভ্যাস করার পর দেখবে অনেক' ভাল হয়েছে। তবুও ফল তৈরী 
হিসেবে ডাব. তৈরীর একটি পূর্ণ-পদ্ধতি দেওয়া হল_বেশ, কিছুটা 
(পরিমাণ মতে! ) তৈরী মাটি নিয়ে ছু হাতের তালু ও আঙুলের 
সাহায্যে ধীরে ধীরে গোল করে তাঁকেই আবার ডাবের আকারে 
পরিণত করবে। তবে এক্ষেত্রে একটা ডাব সম্মুখে রেখে তা দেখে দেখে 
তৈরী করতে পার। তাতে যেখানে যেখানে ভুল থাকে তা সঙ্গে 
সঙ্গে সংশোধন করে নিতে পারবে । ডাব তৈরী হয়ে গেলে ডাবের 
মুখের দিকের অংশ তৈরী করবে বাঁশের ছুরির সাহায্যে দাগ কেটে 
কেটে। এবার এ ছুরির সাহায্যে চাপ দিয়েই তা পালিশ করবে। 
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মূল.ভাবটি যখন তৈরী হয়ে যাবে তখন এঁ ডাবের শিষ বা বৌটার জন্ে 
বাটার কাঠির বা চটার তৈরী সরু কাঠিটি বাকা করে পুঁতে দেবে এবং 
ওর পাশ দিয়ে আর একটি ছোট কাঠি পুতে দেবে। কাঠি ছুটির গায়ে 
পাতলা করে মাটি লাগাবে। এরপর ডাবটি রোদে শুকাতে দেবে। 

এবার রং-এর কীজঃ ডাবটি রোদে শুকিয়ে যাবার পর 
ডাবের প্রয়োজনীয় রং কোন একটি পাত্রে গুলে নেবে। তারপর 
তুলির সাহায্যে তার গায়ে ভাল করে চিত্রিত করবে। কাঁলো রং 
ব্যবহারের প্রয়োজন থাকলে তাও লাগাবে । 


“মাটি দিয়ে তৈরী নানা ধরণের কাজ” 

€ মাটির পাখী গু 
যা ঝা লাগবে ই মাটি, বাশের ছুরি, রঙিন তুলো এক টুকরো, 

একটা তারের স্প্রিং প্রয়োজনীয় রং ও তুলি । 
কি করে গড়তে হবেঃ পাখী মাটিতে বানাতে গেলে 
প্রথমতঃ কিছু না কিছু ধারণা থাকা দরকার । তা না হলে বেশ 
অস্ুবিধেয় পড়তে হবে। পাশে একটি পাখীর ছবি দেওয়া হল। 
ছবিটি পাশে রেখে তৈরী করতে সাহায্য নিতে পার। একটি পাখী 
মাটি দিয়ে বানাতে আরন্ত কর। এ সাথে পাখীর পিঠে বা পাশে 
যেভাবে দাগ কাটা আছে ত| ছুরির ফলা দিয়ে দাগ কেটে নাও। 
এক্ষেত্রে সম্ভব হলে শিক্ষক মহাশয়ের সাথে আলোচনা, করে উনাকে 
একটু দেখিয়ে নিতে পার। তৈরীর পর পাখীট| যে স্থানে বসবে 
সেখানে মাটি দিয়ে একটি লম্বা ধরনের গোল বা চৌকো থামের মতে৷ 
তৈরী কর। তারের স্প্রিং রাখা আছে সেটাকে থামের মাঁঝখানটায় 
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. একদিকে ঢুকিয়ে দাও । আর এ স্প্রিংএর উপরের দিক তৈরী কর! 


পাখীর পেটের অংশটুকু তাতে ঢুকিয়ে দাও। দেখলে মনে হবে যেন 
পাখীটি কোন কিছুর উপর বসে আছে ।; তৈরী হয়ে গেলে রোদে 


শুকিয়ে নাও । তারপর কি পাখী তৈরী করলে তার গায়ের "রং কি 


হবে কোন্‌ কোন্‌ রং ব্যবহার করতে হবে সেভাবে রং-এর কাজ আরম্ভ 


করবে । 
যদি পাখীর মাথায় ঝু'টি দিতে চাও.তাহলে পাখীর মাথার কাছে 


একটু আঠা লাগিয়ে এক টুকরো রঙিন তুলো দিয়ে ঝুঁটি বানিয়ে তা 
লাগিয়ে দাও। অবশেষে আঙুলের সাহায্যে তুলিটাকে ঝুঁটির মতে! 
পরিপাটি করে দিলেই তোমার পাখী তৈরীর কাজ শেষ হয়ে যাবে। 
মাটির খেলনা 

কি করে গড়তে হবে? প্রথমে মাটি, সামান্য পাট, রঙিন 
কাপড়ের টুকরো, একটু শিরীষের আঠা, রং ও তুলি । 

পূর্বের নিয়মে মাটি দিয়ে একটি পুতুল তৈরী করে নাও। বাশের 
ছুরি যেখানে সেখানে ব্যবহার করা দরকার তাও করে নাও! তৈরী 
হয়ে যাবার পর পুতুলটিকে রোদে বেশ করে শুকিয়ে নাও। শুকোবার 
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পর পুতুলটার মাথায় কপালের উপর থেকে শিরীষের আঠা লাগিয়ে 
দাঁও। এবারে এ আঠার ওপরে পাটের কুচির দিক পরিপাটি করে 


ধীরে ধীরে চেপে ধরো । পাটের কুচি আঠার সঙ্গে মিশে গেলে পাটের 
| পা অংশটিকে চুল বাঁধার মতো করে বেঁধে দাও। এবারে পুতুলের 
গায়ে রং লাগিয়ে দাও। সবশেষে পুতুলের নীচের দিকে রঙিন কাপড় 
. টাকে জড়িয়ে দাও। যেমনভাবে মেয়েরা শাড়ী পরে তেমনটি করে। 
পি বাদলের দেখবে কত সুন্দর একটি পুতুল তৈরী হয়ে 
[| ১ 
তৃতীয় পাঠ 

Ne জন্তজানোয়ার 
নীচে মোট চারটি জন্তর ছবি দেওয়া আছে। এ থেকে তুমি যে 
কোন একটি জন্ত মাটি দিয়ে তৈরী করবে। কি করে করবে তার কিছুটা 


পদ্ধ তি দেওয়া হল। ব্‌ ক গুলো পর পর একই পদ্ধতি অবলম্বন 
১১৯০৮ 
করে নজে তের করবে।, 


উপকরণ হিসেবে মাটি, বাশের ছুরি, পাট, ন : 
লাগবে | র ছুরি, কুচো “সুদ 
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পদ্ধতি £ পূর্বের ন্যায় তৈরী করা মাটি, পরিমাণ মতো! নেবে। 
তারপর হাতের আঙ্গুল ও তালুর সাহায্যে আস্তে আস্তে পাশের ছবির 
যে-কোন একটি জন্তু বানাতে পার। যেমন-_ধর গরু তৈরী করবে 
এবারে পূর্বের পদ্ধতিমত তৈরী করে রোকে বেশ করে শুকিয়ে নেবে। 
মনে রাখবে কাঁচা অবস্থার ভাল করে ছুরির পিষ্ট দিয়ে তৈরী জন্তকে 
বেশ ভাল করে পালিশ করে নেবে ।  শুকৌবার পর জন্তদের লেজের 


আগার দিকে আঠা লাগিয়ে কুচো পাট পরিমাণ মতো: লাগিয়ে 
দেবে। তার পর সাদা কালো, লাল যে কোন একটি রং৫লাগিয়ে দাও 
কোথায় কি রং ব্যবহার করবে প্রয়োজনে শিক্ষক মহাশয়ের কাছ 
" থেকে জেনে নেবে । 
চতুর্থ পাঠ 
কাপড়ের উপর কাজ 

কাপড়ের উপর স্থৃতো দিয়ে একমাত্র মেয়েরাই একাজ করে থাকে । 
অভ্যাসের উপর ভালমন্দ নির্ভর করে । ত! ছাড়া এসব কাজ যত 
বেশী অভ্যাস করা যায় ততই কাজের গতি বাড়ে দেখতেও সুন্দর 'হয় । 
প্রথমে একটি টেবিলরুথ তৈরী করতে হলে কি করতে"হবেতার"একটি 
নমুনা ও পদ্ধতি দেওয়া হল। 

টেবিল ক্লথ ? উপকরণ হিসেবে একটি টেবিল ঢাকার জন্য 
পরিমাণ মতো কাপড়, সুচ, স্থতো এবং উড্‌ পেনসিল গ্রভৃতি। 


€৮ করতে শ্বো খেলতে শেখো 


পদ্ধতি ? প্রথমে কাপড়ের (যে রং-এর হউক ) ধারে বোনায় বা 
মাঝেতযে-কোন জায়গায় কাজ করতে পার। ষদি কাপড়ের কোণে 
কাজ করতে চাও তবে উড্‌পেনসিল দিয়ে আগে কলকা বা ফুল 


জাতীয় কোন কিছু একে নাও । এবারে এ আকার উপর (দাগ বরাবর) 
' পছন্দমতো! রঙিন এমত্রয়ডারী সুতো দিয়ে উপর নিচে কোন রূপ ফাক 
| না রেখে সেলাই করে যাঁও। সেলাই শেষ হলে কাপড়ে চারিধার 
খুব সরু করে মুড়ে কাপড়ের রংএর সাথে মিশে এমন সুতো দিয়ে 
সেলাই করে দাও । টেবিলরুথ তৈরী করার সময় ঘরে মা-দিদি বা 
পাড়ার বৌদি ইত্যাদি অভিজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে শিখে নিয়ে 
ঝটুকের কাজও তাতে করতে পার। তা হলে কাজটি দেখতে আরও 
সবন্দর হবে। 
এবারে ছবিতে আরও ছুটি নমুনা দেওয়া হয়েছে। সেগুলি তুমি 
নিজের চেষ্টার তৈরী কর। আজকাল এমব্রয়ডারী শিক্ষার ছবি ও 
পদ্ধতি সহ বাজারে বহু বই কিনতে পাওয়া যায় ত! থেকে. নানান 
ধরনের সূক্ষ্ম ও ভারী কাজ-এর নমুন! দেওয়া আছে। তা থেকে শিক্ষা 


নিতে পার । 
ও চটের কাজ শিক্ষা! ' 
চটের উপর বিভিন্ন ধরনের কাজ করা যায়। এখানে একটি 
আসন তৈরীর নমুনা দেওয়া হল । কিভাবে তুমি তৈরী করবে তার 
উপকরণ ও পদ্ধতিসহ। 


করতে শেখো খেলতে শেখো ৬৯১ 


কি কি দ্রকারঃ আনন বোনার জন্য একটি পরিমাণমতো 
চটের টুকরো দোকান থেকে কিনে নেবে । বোনার জন্য স্থ'চ, বিভিন্ন 
রংএর স্থৃতে ৷ লাচি হিসেবে কিনতে পাওয়া যায়। / 

কিভাবে তৈরী করবে ঃ স্থাচন্থুতো দিয়ে চটের উপর ঘর 
গুণে (ছু ঘর অন্তুর ) সেলাই করে যাও । এ ক্ষেত্রে অন্ত একটি আসন 
যেটার নমুনা দেখে তুমি তৈরী করার মনস্থ করেছ, তা তোমার হাতের 
কাছে রাখ। প্রয়োজনে ঘর গুণে নিয়ে সে পদ্ধতিতে ঘর তুলতে থাক। 
কোনরূপ বুঝতে অস্তৃবিধে হলে মা-দিদিদের পরামর্শ নেবে। যেখানে 

. যেখানে ভুল থাকে তা তারাই সংশোধন করে দেবেন । সমস্ত চটটাই 

যখন তোমার রং বেরং-এর স্থৃতে| দিয়ে সেলাই কর হয়ে যাবে তখন 
তুমি আসনের পেছনটা মাপ মতে! কোন কাপড় দিয়ে মুড়ে সেলাই 
করে নিতে পার। ভাতে জিনিষটি মজবুত হবে 


আসনের চারপাশটা! ঝালট দিয়ে মুড়ে সেলাই করে নিলে আরোও 
সুন্দর লাগবে। এ কাজে দক্ষতা অঞ্জন করতে পারলে মেয়েদের 


1: 


কদর অনেক ব'ড়ে। 


৬. 
+ 


পঞ্চম পাঠ 
বিভিন্ন পাতার উপর কাজ 


তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে কোন মেলায় বেচা কিনি হয় তাল- 
পাতার বাশী। খেজুর পাতার ফুল, তালপাতা দিয়ে তৈরী নানান 
জিনিষ ৷ চেষ্টা করলে কি-না তৈরী করা বায়। যে কোন কাজ 
আরম্ভ করলে তার শেষ একদিন হবেই। শিক্ষাই মানবের জীবনে 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাড়ায় । পাতার উপর কাজ করাটাই একটি শিল্প। 
এসব তৈরী করে অনেকে সংসার চালিয়ে থাকেন। এখানে একটি 
খেজুরের পাত৷ দিয়ে ফুল তৈরীর পদ্ধতি দেওয়া হল । 

খেজুর পাতার ফুল 2 উপকরণ হিসেবে সংগ্রহ করবে ডাটা; 
সমেত কচি খেজুরের পাতা । গাছে শিস, হিসেবে বের হয়। তখনও 
পাতাগুলি ছড়িয়ে পড়ে না এমন পাতা। অর্থাৎ বে পাতা তখনও 
সবুজ হয়নি, এমন লাদা অথচ নরয় আছে সেই পাতাই দরকার । 

তৈরী করার পদ্ধতি £ খেজুর গাছের আগার দিকের হাত ছুই, 
অংশ একাজে লাগবে। বাকী অংশ সমস্তটাই বাতিল করে দাও। 
এবারে এ ডালের গোড়ার অংশের এক এক দিকের চারটি করে পাত৷ 
নিয়ে উপর নীচ করে প্রথম ধাপ বুনবে। তারপর আবার এ চারটি 
পাতাকে মুড়ে নিয়ে উপর নীচ করে দ্বিতীয় ধাপ বুনবে। এভাবে 
যতক্ষণ না পাতা বোনা শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ধাপের পর ধাপ বুনতে 
থাক। এভাবে ধাপে ধাপে বুনতে বুনতে একটা মন্দিরের চুড়োর মতে৷ 
দেখতে হবে। প্রথম ফুলটি বোনা শেষ হলে ডালের উপর পাশে & 
একই কায়দায় আর একটি ফুল তৈরী কর ৷ এমনি করে ভালে একটার 
পর একটা বোনা ফুল তৈরী কর। দেখবে সমস্ত ডালে যেন ফুলের 
মেলা বসেছে । 


করতে শেখো খেলতে শেখো! ৬১ 
তালপাত। দিয়ে চেটাই 


উপকরণ হিসেবে দরকার ছাড়ানো শুকনো তালপাতা। 

সংগ্রহের নিয়ম? তালপাতা খেজুর পাতার ন্যায় ছড়ানো থাকে 
মা। তালপাতী একই ডালে সাঙ্গ যুক্ত অবস্থায় থাকে। এখন সংযুক্ত 
ভাল! থেকে প্রতিটি শিরার ছু পাশ থেকে চিরে আলাদা করে সরু সরু 
অংশ বার করে নিতে হবে। এ ভাবে বেশ কিছুটা অংশ সংগ্রহ করতে 
হবে। 

কি ভাবে খনবেঃ প্রথমে সংগ্রহ করা পাঁত'গুলিকে লম্বালম্বি 
ভাবে সাজিয়ে নিতে হবে । সাজান পাতাগুলিই হলো! “টানা” পাতা । 
এবার নতুন করে পাতা নিয়ে টানা” পাতার মধ্য দিয়ে ওপর নীচে করে 
বুনতে থাক। এই পাতাই হল ‘পড়েন’ পাতা ৷ এমনি করে পড়েন 
পাত৷ দিয়ে প্রতিটি টানা পাতার উপর নীচে করে বুনতে থাক । লক্ষ্য 
রাখবে সমস্ত অংশটুকু যখন চতুর্জের আকারে এসে যাবে তখন আর 
বোনার দরকার হবে না। এবার পড়েন পাতার উভয় মুখ এবং দানা! 
পাতার উভয় মুখ ঘুরিয়ে মুড়ে দিয়ে বোনা অংশের ভেতরে পুরে দেবে। 
দেখবে কত সহজে তুমি তালপাতার একটা চেটাই করে ফেলেহ। 

ষষ্ঠ পাঠ 
@ কাগজের কাজ 

কাগজ দিয়ে আজকাল নানা ধরনের কাজ করা যায়। রাস্তাঘাটে 
লক্ষ্য করে থাকবে সমস্ত রকমের ফুল টবে, ফুলদানী সাজিয়ে বিক্রির 
জন্য রাখা হয়েছে । দেখলে মনেই হয় না এগুলি কত্রিম। মনে হয় 
যেন এই মাত্র গাছ থেকে তুলে এনে সাজিয়ে রেখেছে ॥ অভ্যাসে কি- 

হু j ৫ 


৬২ এ করতে শেখো খেলতে শেখে। 


না হয়। চেষ্টা করলে একদিন সাফল্য লাভ আসবেই। যা হোক 
এবারে কাগজের নানান জিনিষ কি ভাবে তৈরী করবে সে বিষয়ে 
আলোচনা। করছি 

... কাগজের কাজ করতে হলে প্রথমেই জানতে হবে নানাভাবে কাজ 
করার কায়দাকানুন। এর জন্য অনুশীলন একান্ত দরকার । ভণাজের 
উপুর কাগজের নক্সা অনেকটা নির্ভর করে । কাগজকে কি ভাবে তিন 
কোপা, চার কোণা ভাজ কর! বায় তাও তোমাদের শিখে আয়ত্ত করতে 
হুবে। কাঁগজকে নানাভাবে ভাগ করতে পারলে তবেই অল্প কাগজে 
নানা ধরনের প্রচুর জিনিষ তৈরী করা যায়। আর এর জন্য প্রথমে 
পুরানে। কাগজ, পত্রিকার কাগজ দিয়ে অভ্যাস করে নিতে হয়। ভাঁজ :; 
যেমনই হউক ন! কেন অনুমানে ভাজ কর! কাগজে কাচি চালিয়ে ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে কাটলে কোন ন! কোন একট! রূপ দেখা দেবে বার বার ভাজ. 
(ক্র! কাগজে কেটে কেটে অভ্যাস করলে হাত একদিন পাক! হবেই। # 
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এমনি করে দিনের পর দিন অভ্যাসের মাধ্যমে তোমাদের যখন কাগজ 

ভাঁজ বা কাটা রপ্ত হয়ে যাবে তখন যে-কোন ধরনের মূল্যবান কাগজেও 
কাজ করতে কোনরূপ অসুবিধে হবে না। এখানে কাগজের বিভিন্ন 
_ ধরনের কিছু ছবি দেওয়া হল। প্রথমে এগুলিই রপ্ত কর। 


ঙ 


» 
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করতে শেখো খেলতে শেখো A) 


এবারে কাগজ দিয়ে বিভিন্ন প্রকার জিনিষ তৈরী করার ত 
{নিয়ে আলোচনা করবো | 
কাগজের ফুল 


উপকরণ হিসেবে রঙিন ক্রেপ কাগজ, এই কাগজ নানা ধরনের 
আছে। যেমন-_লাল, হলুদ, সাদা, সবুজ, মেরুণ, গোলাপী প্রভৃতি । 
যে-কোন কাগজ হলেই চলবে। তবে এ সঙ্গে সবুজ ক্রেপ কাগজ এক 
খণ্ড অবশ্যই প্রয়োজন। ছ*নাত ইঞ্চি মতো লন্ব। তার বা বাশের সরু 
শলা কাঠি, কাচি ও আঠা দরকার । ! 
‘ কি ভাবে তৈরী করবে £ সর্ব প্রথমে কাচি দিয়ে রঙিন ক্রেপ 
কাগজ পাপড়ির আকারে বিভিন্ন সাইজে (ছোট বড় মিশিয়ে) কেটে 
“নিতে হবে। কাটার. পর এ পাপড়িগুলি সরু শলা বা তার দিয়ে 
(ব্বাথায় ছোট থেকে বড় একের প্র এক সাজিয়ে ঘুরে ফিরে আঠ! দিয়ে 


আটকিয়ে দিতে হবে। এবারে পাতার জন্য সবুজ ক্রেপ কাগজকে 
ঠিক পাতার আকার যেমন তেমনি মতো কেটে নাও। অন্ততঃ প্রথমে 
দুটো & পাতা দুটো! ফুলের গোড়ীর- কাছে ছদিক থেকে তারের 
গায়ে বা শলার গায়ে আঠা দিয়ে জুড়ে দাও । এক্ষেত্রে স্মরণ রাখবে 
- পাতার সাইজ যেন ফুলের সাইজের সঙ্গে মানান সই হয়। 


&৪.কল 7 - ফরতে শেখো খেলতে শেখো ॥ 


কাগজ দিয়ে নক্ষত্র ও ফুল তৈরী $ প্রথমে চারকোণা সমান 
বিশিষ্ট একটি সাদা! কাগজ নাও । এবার কাগজ্টিকে কোণাকুণি ভাবে 
ছুটি ভাঁজ কর যেন দেখতে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের হ্যায় দেখা যায়। 
ত্রিভুজটিকে ছুদিকের প্রান্ত এক জায়গায় স্থাপন করে আবার ছু' ভাজ 
কর।. এবার দেখতেও এ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মতোই হবে। এরপর 
পুনরায় এ ভাবে ছু প্রান্ত এক জায়গায় এনে দু’ ভাজ কর। এটিকে 
দেখতেও আগের মতে! সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ম্যায় হবে। লক্ষ্য করে 
দেখবে বাহু ছুটির এক দিকের কাগজে ভাজ দেখা যাচ্ছে বিস্তু অন্ত 
দিকে দেখা যাচ্ছে না। যে দিকে ভাজ দেখ। যাচ্ছে না বা বুঝ! যাচ্ছে 
না সে দিবের কোণট। কচি দিয়ে গোল করে কেটে দীও। এর পর 
কাগজের সম্মুখ ও উপর নীচের ছুদিকের অংশকে কলম কাটার ন্যায় 
কেটে মাঝের অংশটা ছু'চালে! করে দাও । এবার ধীরে ধীরে কাগজের 
ভাজটা খুলতে চেষ্টা কর। খোলা হয়ে গেলে দেখবে আট কোণ 
বিশিষ্ট একটি নক্ষত্র তৈরী হয়ে গেছে । এবারে যদি মনে কর এ থেকে 
ভুমি একটি ফুল তৈরী করবে, তাও করতে পার। তবে ফুল তৈরী 
করতে হলে এ বগাকীর কাগজখানার থেকে চার ভাগের এক অংশ 
ছোট করে আরও তিন চারটি নক্ষত্র তৈরা কর। এবারে এগুলিকে 
সাজিয়ে নিয়ে আঠার সাহায্যে এটে দাও, তা হলে একটি সুন্দর ফুল, 
হয়ে যাবে। I 
কাগজ দিয়ে ঠেঙা তৈরী 
উপকরণ হিসেবে লাগবে পত্রিকা বা অন্ত যে-কোন কাগজ, 
আাঠ| ও ছুরি। 
_. কে ভাবে তৈরী করবে $ প্রথমে কাগজ মাপ মতে৷ ছুরি দিয়ে 


করতে শেখো খেলতে শেখো ৬৫ 
কেটে নেবে। এরপর কাট! কাগজের দু’ পাশ আঠা দিয়ে ভাল করে 


- জুড়ে দাও। এবার এর একদিকে অল্প করে ভাজ করতে হবে। তার- 


পর এঁ ভাজ করা কাগজকে ছুদিক থেকে চাপ দিয়ে আবার ঘুরিয়ে ভাজ 
করা অংশকেই পুনরায় ভাজ করতে হবে । ছবিটি লক্ষ্য কর, এবারে 
আর একটি চৌকো বা ছু টুকরো কাগজ আঠ! দিয়ে এ. ছোট ভাজের 


/%___ 


উপর আটকে দিয়ে ছুদিক থেকে পুনরায় আঠা দিয়ে আটকে দিলেই 
ঠোডার কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং একটি সুন্দর ঠোঙা তৈরী হয়ে গেল ॥ 
খাম তৈরী 

উপকরণ পূর্বের ন্যায় ৷ 

তৈরীর পদ্ধতি 8 খাম বিভিন্ন আকারের তৈরী করা যায়। ধর 
তুমি যেটি তৈরী করতে চাও তার আকার ১৬২ * ১২ সেটিমিটার 
এই মাপের একটি খাম তৈরী করতে হলে ৩২২২২৪২ দেন্টিমিটারের 
মাপের এক্ টুকরো কাগজকে কীচি বা ছুরি দিয়ে কেটে নিতে হবে। 
তারপর এঁ কাগজের টুকরোটির চার কোণ! মুড়ে খামের আকারে 
আনতে হবে। এরপর আঠ! দিয়ে ভাল করে জুড়ে দিলেই একটি খাম 
তৈরী হয়ে গেল। 


৬৬ করতে শেখো খেলতে শেখো 


[ কাগজ দিয়ে কি কি জিনিষ তৈরী করা যায় ত! একটু অনুমান 
করলেই বুঝ-ত পারবে। যেমন-_ফুল, নৌকো, বাক্স, পোষ্ট কার্ড, 
এনভেলাপ, খাম, নানারকম খেলনা, এ্যালবাম প্রভৃতি" } 


সপ্তম পাঠ 
@ বাশের কথ ও 


বাশ মানুষের জীবনে একান্ত প্রয়োজন । জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাশ 


মানুষের সাহায্যে লাগে । ঘর-বাডী, জমিতে বেড়া দেওয়া, ঝুড়ি” 


ফুলদানী, ছাইদানী প্রভৃতি কোন জিনিষটা তৈরী ন! কর! যায়। 
যেমন__ছাইদানী, ফুলদানী এ ছুটে! যদি তৈরী করতে চাও তাহলে 
কি ভাবে করবে সে পদ্ধতিট। জেনে নিয়ে নিজেরাই তৈরী করতে শেখ! 
তারিপর-আস্তে আস্তে আরোও অন্যান্য জিনিষ তৈরী করতে পারবে । 
ছাইদানী 

উপকরণ হিসেবে মোট! বাশের গোড়ার দিককার ৩।৪ ইঞ্চি 
পরিমাণ মতে! গিরোধুক্ত এক টুকরো! বাশ করাতের সাহায্যে ছু মুখ 
সমান করে কেটে নিতে হবে । যে কোন ডাল রং ও তুলি (চাইনিজ 
ইংক হলেও চলবে )» সামান্য ।কছু বানিস এক টুকরো! শিরীৰ কাগজ । 

তৈরী-পদ্ধতি ই প্রথমে বাঁশের টুকরোটি শিরীষ দিয়ে ভাল 
করে ঘষে চকচকে করে নিতে হবে। এরপর এর গাঁয়ে তুলির সাহায্যে 
নানারূপ চিত্র আক। রং যখন শুকিয়ে যাবে তার উপর বানিস লাগিয়ে 
দাঁও। এবারে ভাল করে জক্ষ্য করে দেখ সুন্দর করার জন্য আর কোন 
জায়গায় রং ব্যবহারের দরকার আছে কি না। এটা সাধারণ পদ্ধতি ৷ 
এতে য! তৈরী হল ত! যে খুব খারাপ লাগবে তা নয়। _ 


ককতে শেখো খেলতে শেখ্যে ৬ 


ফুলদানী 
উপকরণ হিসেবে মোট! একটা বাশের গোড়ার দিককার 
অংশ ছয় থেকে আট ইঞ্চির মতো গিরোটযুক্ত এক টুকরে! বাশ করাতের 
সাহায্যে ছু মুখ সমান করে কেটে নাও। বাকা যা কিছু লাগবে 


তা! ছাইদানীর উপকরণের মতো । 
তৈরীর পদ্ধাত 8 টুকরো বীশটিকে (ফাপা বাঁশ) প্রথমে 


শিরীষের কাগজ দিয়ে ভাল করে মেজে ঘষে মস্থণ করে নেবে। 
এবারে এ মস্থণ বাশের গায়ে ভাল করে রং-বেরং-এর চিত্র আকবে। 
ছবির রং শুকিয়ে গেলে বাশের গাঁয়ের রং-এর ওপরে ভাল করে বাগিস 
লাগিয়ে দাও। হাওয়ায় বাণিসটা শুকিয়ে গেসে ফুলদানীর কাজও 


সমাপ্ত হয়ে গেল । 


অষ্টম পাঠ 
 কাতাইএর কাজ ও 


কাতাই-এর কাজকে কর্মশিক্ষার মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে । তাই এর বিভিন্ন দিকের গুরুত্ব অনুযায়ী কাজই বলতে 
এখন স্থৃতো কাটাকে শুধু বোঝায় না। 

প্রথমে কার্পাস বীজ থেকে চারাগাছ উৎপন্ন করে দেই চারাগাঁছ 
জমির ৮।১* হাঁত অন্তর অন্তর বুনে দিতে হয়। এঁ গাছ বড় হলে - 


ল এবং ফল থেকেই তুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এ 
এর প্রতোকটি 


ধুনাই; 


ফুল হয়, ফুল থেকে ফ 
সবই কাতাই-এর কাজের পর্যায়হুক্রে পড়ে । স্ৃতরাং 


কাজ তোমার নিজ হাতেই করতে হবে! এরপর বীজ ছাঁড়ান, 


৬৮ ধরতে শেখো খেলতে শেখো 


তুলাই, পাজ তৈরী কর! স্থুতো কাটা. প্রভৃতি কাজগুলিও কাতাই-এর 
কাজ! আসলে এর সবটাই কাতাই শিল্প । ঃ 

কার্পাস তুলো তিন ভাগে বিভক্ত (১) জট। কার্পাস, (২) বুড়ি 
কার্পাস, (১) দেব কার্পাস, এগুলি খুব ভাল জাতের তুলে|। 


চীষ পদ্ধতি $ কার্পাসের চাষ করতে হলে জমিতে খুব ভাল করে 
চাষ করে নিতে হবে। মাটি ঝুরঝুরে করে নিয়ে তার পাথর, 
কীকর পরিষ্কার করে নিতে হয়। সে জমিতে আলো-বাতাস প্রচুর 
পরিমাণে পায় অথচ বৃষ্টির পর জল দাড়ায় না সেই জমিই তুলো চাষের 
পক্ষে উপযুক্ত | 

জমি ন্রৌ হয়ে যাবার আগে বীজতল! করে নিয়ে বীজ সংগ্রহ 
করে ২৪ ঘন্টা গোবর জলে ভিজিয়ে বেধে এঁ বীজ বসন করতে হবে। 
তারপর কয়েক দিন বাদে লক্ষা করবে সেই বীজ থেকে অঙ্কুর বের হয় 
এবং তা একটু একটু করে বাড়তে থাকে। চারাগাছ একটু বড় হলেই 
বীজতলা থেকে সেগুলি তুলে নিয়ে তৈরী করা জমিতে ৮১০ হাত 
আন্তর অন্তর বসিয়ে দেবে। গাছ প্রয়োজন মতো সন্ধো বেলায় জল 
দেবে। এভাবে কয়েকদিন দেবার পর সমস্ত গাছ মাটিতে লেগে যায় 


পি 


করতে শেখো খেলতে শেখো ৬৯. 


গাছ বড় হলে মাঝে মাঝে নিডানী দিয়ে খুঁচিয়ে আশ পাশের আগাছা 
তুলে পরিষ্কার করে দেবে। এভাবে ৬1৭ মাস পর থেকে তুলোর ফল 
ধরতে আরম্ভ করে । ফল ভাল ভাবে পাকলো কিনা দেখে নেবে। 
না পাকলে কার্পাস তুলবে না। 


কাস বীজ সংগ্রহ 


গাছ থেক ফল সংগ্রহ করে তার খোসা ছাড়িয়ে ভেতর থেকে তুলে! 
বের করে নিতে হবে। এবার তুলোর সাথে লেগে থাকা পাতা বা 
পাতার কুচোগুলি আলাদা করতে হবে। এরপর তুলোর ভিতর থেকে 
বীজগুলিকে ছাড়িয়ে বার করে নিতে হবে। এ বীজগুলিকে ভাল করে 
রৌদ্রে শুকিয়ে যে কোন বস্তার মধ্যে রেখে ভাল করে দাড় দিয়ে মুখ 
এ'টে রেখে দিতে হয়। প্রতি বছর এভাবে কার্পান বীজ সংগ্রহ করতে 
হয়। ৷ ২ 

কাতাই শিল্পের আর একটি হল তুনাই-এর কাজ। তুনাই 
আবার তিন প্রকারের (১) হস্ত তুনাই, (২) ছুরি তুনীই, (৩) ধনুক 
ভুনাই। 

(১ হস্ত তুনাইঃ কার্পাসের আশগুলি হাতের ছুমাঙুলের 
সাহায্যে আল্‌গ! ভাবে টেনে আশগুলিকে এক মুষ্টী করে রাখতে হয়। 
আশগুলি সা“ারণতঃ ছড়িয়ে ছিটিয়েই থাকে । 

»। ছুরি তুনাই £ হাতের আঙ্গুল বা বাশের নাহাব্যে টিপ 
থেকে খুব সহজে তুলোর আশগুলিকে টেনে ডান দিকে নিতে হয়। 
এভাবে ১২ সে. মি. থেকে ১৫. সে. মি. পর্যন্ত লম্ব। করে পীঁজ পিঁড়িতে 
ভুনাই করে বানাতে হয়। 


৭০. করতে শেখো খেলতে শেখো 


৩1 ধনুক ভুনাই $ তোমর। লেপ, তোষক তৈরী করার সময় 
দেখবে ধন্থুর মতো! একটি যন্ত্র সেটাই হল ধনুক তুনাই। এর সাহায্যে 
ভুলো ভালো করে ধোনাই করে পাঁজ পিঁড়িতে পাট করে নিয়ে পাজ 

তৈরী করতে হয়। 

তৈরী করার পদ্ধতি: তুলোকে ভাল করে পাঁজ তৈরী করতে 
গেলে হাতল, পাজ পিঁড়ি এবং পাঁজর কাঠির প্রয়োজন হয় পাঁজ 
কাঠির একদিকটা ক্রমণঃ সরু এবং অন্যদিকট। মোটা, না হলে পাজ 
তৈরী করার পর কাঠি বার কর। যায় না। প্রথমে ১ গ্রাম পরিমাণ 
গজ তুলো পিড়িতে ১৬ দে. মি. লম্বা করে বিছিয়ে নিয়ে তার ওপর 
পাঁজ কাঠি রেখে হাতল দিয়ে গুটিয়ে নিলেই পাজ তৈরী হবে। 


তকলিতে সুতে| কাঁটার পদ্ধতে 

তকলিতে সুতো কাটতে হলে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ও 
ভর্জনীর সাহায্যে ডান থেকে বাম দিকে ঘুরাতে হয়। বাম হাতের 
তর্জনী ও মধ্যমা অদ্গুলের মধ্যে পাজ রেখে পাচ্ছে নীচের অংশে বুড়ো 
আঙুল ও অনামিকার দ্বারা টিপে ধরে রাখতে হয়। তকলি ঘুরিয়ে 
দিয়ে পাঁজের পাঁজে অগ্রভাগট সরু করে তকলির ন'কে লাগিয়ে 
পাঁজ থেকে স্থুতো বেরিয়ে আসতে থাকে । লক্ষ্য রাখবে--স্থুতো৷ যাতে 
সমান হয় এবং ভালভাবে পাক হয়। সুতে| কাট! 
ভকলির চাকতির উপর ঘুরিয়ে জড়াতে হবে এবং 
থেকে টেনে বের করে নিয়ে তকপির নাকে পেঁচিয়ে পুণরায় সুতো 
কাটতে হয়। এই নিয়মে স্থতো কাটার অভ্যান ক তে পারলে ক্রমে 
শরীরের নান! অংশের সাহায্যে তকলি চাল'নেো| সম্ভব হবে। এক কথা 


হয়ে গেল তা 
কিছুটা সুতো তা 


বি 


সর্বদা মনে রাখবে পাকা মেঝেতে তকলি কোন সময়: ঘোরাতে ' নেই ॥ 
ভকলি ঘোরাবে একখণ্ড বোর্ড বা কার্ডের উপর । 


চরকার কি ভাবে সুতো কাটবে 

চরকায় সুতে! কাট। তকলিতে সুতো কাটার মতো! প্রায় একই রকম 
পার্থক্য শুধু তকলিকেই ঘুরাতে হয় কিন্তু চরকার হাতলকে ঘোরালেই 
চলে। চরকায় সুতো কাট। অভোস করণে অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণে 
স্থতো৷ কাটা যায়। তকলিতে স্তো৷ কাটতে সময় লাগে বেশী পরিমাণে 
কম কাটা যায়। এ 

আটেরণ পদ্ধতি: আটেরণ হল সাধারণতঃ একটি কাঠিতে £১৯ 
ফুট মাপের অংশ নিয়ে দুদিকে দু'ট! ছিদ্র করে কাঠি লাগিমে দিতে হয়। 

স্থৃতো কাটার পর তা আবার আটেরণে গুহাতে হয়। এই কাঠিতে 
সুতো ১ পাক গোছলে ১ তার স্থতো হয় এবং ৬৪ তারে ১ গণ্ডি 
সুতো হয়। সুতোর মাপ কিন্তু মাজও গুণ্ডির হিসেবেই হয়ে থাকে। 
ভাই এর একটা হিসেব রয়েছে তা হল এই__৩ ফুটে ১ তার, ৪* তারে 
১ পাটি, ৪ পাঁটিতে মোট ১ গুণ্ডি হয়ে থাকে । 


কোন রং কি রং-এ তৈরী হয় 


রং সাধারণতঃ দু প্রকার মৌলিক এবং মিশ্রিত রং | মৌলিক রং 
ৰলতে লাল, নীল ও হলুদ রংকে বুঝায় 

মিশ্রিত রং $ বিভিন্ন রং-এর মিশ্রণে যে রং তৈরী ছয় ত! হলো 
মিশ্রিত রং । রংএর একটা ধারণ! থাক! দরকার তাই নিয়ে কোন, 
রংয়ের সাথে কি কি রং মেশালে কোন্‌ কোন্‌ রং তৈরী হয় দেখান হল। 


যেমন__ 


কহ করতে খেখো খেলতে শেখ 


১। কাল আর সাদা রং মিশে তৈরী হয়_ছাই রং। 
_ ২। লাল আর নীল রং মিশে তৈরী হয়__বেগুনে রং। 

৩। নীল আর হলুদ রং মিশে তৈরী হয়__লবুজ রং। 
£1 কালো আর লাল রং মিশে তৈরী হয়-_-গাঁঢ় বাদামী রং। 
৫। কীলো অ'র সবুজ রং মিশে তৈরী হয়-__গাঁঢ সবুজ রং । 
১1 লাল আর হলুদ রং মিশে তৈরী হয়__কমলা রং । 


বম পাঠ 
আলপন! তৈরী ব। আক। 


ভোমর! ঘরে বিয়ে, কোন অনুষ্ঠান বা লক্ষ্মী পুজোর সসয় আলপনা .. 
দিতে দেখ। লক্ষ্য করে থাকবে য| দিয়ে আলপনা দেওয়া হয় ভা হল & 


_ সাদা রং বা চালের গুড়ো (পিটুলি ) জলে গুলে নিয়ে আলপনার ক 
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‘উক্কপরণ তৈরী করা হয়। পরে সেই পিটুলি হাতের আঙ্গুলের 
সাহায্যে ঘরের মেঝে, দেওয়াল, পিঁড়ে ও কলস’ তে নানা চিত্রাকারে 
আকা হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রকমের আলপনা আকা হয়। 


পর 


ফরতে শেখো খেলতে শেখো 25. 
মেয়েদের মধ্যে যে ভাল আকতে পারে তাকে সবাই প্রশংসা করে 
থাকে। - 

পাশে একটি আলপনার নক্সা দেওয়া হল । এট! দেখে তুমি নিজে 


আঁক বিভিন্ন ধরণের এরূপ কাজ বাড়াতে ম! দিদিদের কাজ থেকে 
নিতে পার ৷ 


দশম পাঠ 


বাগান তৈরী 


কথায় আছে, ফুল যে ভাল না বাসে তার মতো! অধম আর দ্বিতীয় 
নেই। ফুল ভাল বাসে না এমন লোক কম দেখা যায়। লক্ষ্য করে 
দেখবে এমন অনেক বাড়ী আছে যে বাড়ীতে সামনের দিকটা! সুন্দর . 


' বাগান তৈরী করে রেখেছে, এই পরিবেশে বাগান থাকলে পরিবেশটা 


'আরো! কত যে মধুর লীগে তা না দেখলে বোঝা যায়: না। শিশুকাল 
থেকেই অনেক ছেলে মেয়েকে বাগান করার শখ দেখা যায়। বাল্যকালে 
পাঠ শিক্ষার জন্য বিগ্ভালয়ে যেতে হয়। দেখানে তারা বাগান বা 
নানা ধরনের ফুলের গাছ দেখে থাকে । নানারকম ফুল গাছে ফুটে 
আছে দেখলেই তাদেরও আগ্রহ জাগে বাড়ীতে যেটুকু খালি জমি 
পতিত আছে তাতে বাগান করার। এই আনন্দ নিয়ে বাগান করতে 
গেলে গাছ, মাটি, জল ও আলে! সম্বন্ধে একট। বাস্তব অভিজ্ঞতা! অর্জন 
হয়। সকলে মিলে মিশে কাজ কর! এবং কাজ আরম্ভ করে ত! থেকে, 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর! এটাই আছে শ্রেষ্ঠ উপায় । 

বাগান তুমি ছুভাবে করতে পার ১) যেখানে প্রচুর আলো” 


- বাতাস ও জল পাওয়া যায় এমন জমিতে আর ২) ছাদে কিছুটা মাছি: 


এ করতে শেখো খেলতে শেখো 
ঢেলে কিংবা টবে। শহরে এমন অনেক বাড়ী আছে তাদের বাগান 
করার মতে! কোন জায়গা থাকে না৷ তাই তারা টবে ফুল গাছ. বুনে 
বাড়ীর শোভা বৃদ্ধি করে। 

বাগাত কি ভাবে করবে 2 বাগান করতে হলে প্রথমে জমির 
সাটি ভাল করে চাষ করে নিতে হবে। জমিতে যেন কোন কাঁকড় 
পাথর না থাকে তা লক্ষ্য করবে। আর লক্ষ্য রাখবে মাটির ঢেল 
যেন না থাকে) ঢেল! গুলিকে গুড়ো গুড়ে! করে, এর পর মাটিকে 
লট পালট করে ভাল করে কয়েকদিন রোদ খাইয়ে নেবে। 


এবার চীষ করা মাটিতে মরশুমী ফুলের চারা বাঁ বীজ লাগিয়ে 
‘দেবে ৷. বীজ থেকে কয়েক দিনের মধ্যেই অঙ্কুর বের হতে থাকবে৷ 
অস্কুর বের হলে আস্তে আস্তে তা বাড়তে থাকবে । গাছ যখন বড় 
হবে তখন প্রায়ই সন্ধ্যে বেলায় ভাতে জল দেবে। আর লক্ষ্য রাধৰে 
কোন আগাছা জন্মিয়েছে কিনা । যদি অন্ত কোন গাছ উঠে থাকে 
বে তা নিড়ানী দিয়ে পরিষ্কার করে দেবে। ফুল ধরার সময় হলে 


Ay 
ve 
করতে শেখো খেলতে শেখো ac 
দেখবে প্রথমে কুঁড়ি বের হচ্ছে তার পর আস্তে আস্তে তা থেকে ফুল 
ফুটছে। সমস্ত বাগানে যখন ফুল ফুটবে তখন দেখবে কত সুন্দর 
পরিবেশ স্ষ্টি হয়েছে ' এই পদ্ধতিতে তোমরাও বাগান কমতে পার । 
টবে কিভাবে চারা বসাবে $ বাজার থেকে কয়েকটি টব কিনে 
আনবে। দেখবে টবের তলায় কোন ছিদ্র আছে কিন! ! যদি না 
থাকে তবে কয়েকটি ছিদ্র করে দেবে । এবারে টবে তৈরী মাটি (যাতে 
কাকড় পাথর না৷ থাকে) ভরে: দেবে। টবে মাটি ভরার আগে সার 
জাতীয় কিছু (সার না থাকলে গোবর) মাটিতে মিশিয়ে দেবে । যদি 
বীজ তলায় কোন চাঁরাগাছ তৈরী করে থাক তা থেকে না হয় বাজার 
থেকে কিনে এনে টবে লাগিয়ে দেবে। এবারে বাড়ীর দেস্থানে আল! 
ব'তাদ আছে তেমন জায়গায় টবটিকে বসিয়ে রাখবে! সন্ধো বেলায় 
প্রায়ই গাছে জল ছিটিয়ে দেবে মানবে মাঝে মাটি কিছুট! নরম করে 
দেবে। যথা সময় দেখবে সেই গাছে ফুল ফুটেছে | 


_ সফাইএর কাজ 

কর্মশিক্ষার মধ্যে সাফাই-এর একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিক! রয়েছে । 
কারণ এর সাথে মানুষের স্বাস্থ্য ও রুচির একট! সম্পর্ক রয়েছে। সাফাই 
এর অর্থই হলে! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিহ্ালন্ত বর আর গৃহই বল 
i তাকে সর্বদা পরিষ্কার রাখ! দরকার প্রাত্যহিক ভীবনে একাজই 
সর্ব প্রথম আরন্ত করতে হয়। সাফাই করতে গেলে উপকরণ হিসেবে 
Ka ঝাট। ঝুল ঝাড়, ফুলঝাড়ু দা বা কাটারী। কোদাল প্রভৃতির দরকার 
al হুয়। 
| কিভ'বে সাফাই করবে ঃ কাজ আরম্ভ করার আগে প্রথসে 


dl 


এড : ফরতে শেখো খেলতে শেখো 


নিজের মাথাট! কোন কাপড় বা গামছা! দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিতে 
হবে ৷ এবারে ঝুল ঝাড়ুর সাযাদ্যে ঘরের নানাস্থানে যে সব ধুলো 
'ময়ল। আটকে রয়েছে ত! পরিষ্কার করে দেবে । দেওয়ালে কোন ময়লা 
ঝট! দিয়ে ঝেড়ে নিয়ে পরিক্ষার করে দেবে । মেঝের ময়ল। থাকলে 
ভা ফুল ঝাড়ু বা ঝট! দিয়ে পরিক্ষার করে দেবে। কাঁচ মেঝে হলে 


1 গোবর মাটি দিয়ে লেপে দিতে হবে। বাড়ীর বা বিদ্যালয়ে যদি আশে 
পাশে কৌন আগাহ! জন্মায় তাহলে দা! দিয়ে কেটে তা! পরিষ্ষার.করে 
দেবে। কোন্‌ স্থান অপমতল থাকলে কোদালের সাহায্যে তাকে সমান 
করে দেবে। এ ভাবে সাফাই-এর কাজ করলে সুন্দর. একটা পরিবেশ 
গড়ে উঠে। 

স্কুলের বাৎসরিক উৎসব, স্বাধীনতা দিবস রবীন্দ্র ও নেতাজী জন্ম 
দিবস প্রজাতন্ব দিবস ইত্যাদি উৎসব পালনের আগে বিদ্যালয় ভাল 


করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। গন্তমান্য-বাক্তি ! 
বা'ক্তর| এসে যেন তোমাদের 
প্রশংস। করে যান । রর | 


